সচিজ্র 


রামায়ণ । 





স্বন্দরকাণ্ড । 


মহুষি” বাল্মীকি প্রণীত । 


মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অন্থবাদিত। 





| স্পা পাসে ৫. সপ 


গ্ীঅঘোরনাথ বরাট 


কর্তৃক প্রকাশিত 





পপ 


বরাট প্রেম, কলিকাতা । 


সপ 


১২৯০ 


সচিত্র 


রামায়ণ । 





কিফিকন্ধীকাণ্ড | 


৮ শিস ৮ 


মহ্র্ষিবালীকি প্রণীত 


মূল সংস্থৃত গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত। 





স্পস্ট ৬৯৫হি পাপা 


ভ্ীঅঘোঁরনাথ বরাট 


কর্তৃক প্রকাশিত । 


বরাট প্রেস, কলিকাত।। 


১৮৩ 


আরণ্যকাণ্ডের সূচীপত্র । 


বম" 
রামের দৃণ্ডক!রণো প্রবেশ 


বি্রাপ কওক রাম লক্ষ্মণ 


শরভঙ্গের অগ্রিপ্রবেশ 
শ্রীব!দেল সুতীক্ষ ঘূনিব 


স্ুতীক্ষের সহিত রামচন্দ্রের 
কঝোপিকথন 
রাত্রের দণ্ডকারনে; 
প্রবেশ 
রামকন্দ্রের সহিত সীতার 
কথোপকথন ০৮ 
সীতার প্রতি রামের উপদেশ 
রামচত্দরের অগ্গাস্তোর আশ্রমে 
শামন 
রামচত্দ্রকে আশস্তদেবের 
অস্ত্র প্রদান ৭ 
রামচন্দ্রের পঞ্চবটীতে গমন 


কে 


87 


ঙে 


অহ 


তং 


বিষয় 
জটায়ুর পরিচয় প্রদান 
পবঞ্চুটীতে প্রবেশ *** 
শীত খু বর্থন রি 


পুঞ্চবটীতে শৃর্পণখার আগমন **" 
শৃর্পণধার নাসাকণ ছেদন ** 
রামনিকটে খরপ্রেরিত 
রাক্ষনমগণের আগমন হি 
খরনিকটে শুর্পণখাব 
পুনরাগমন 
খরের প্রতি শুপণখার 
তিরস্কার 
খর ও দূষণের যুদ্ধে যাত্রা ৭ 
খরের বুদ্ধযাত্রাক'লে 
উৎপাত দর্শন 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ 
বুদ্ধ বর্ণন রঃ 
দৃষণ বধ রা 
ভ্রিশিরার সংহথার 
রাষচত্র্রের সহিত খরের যুদ্ধ 
বন ৬৪৪ 
খর ও রামের যুদ্ধ ব্ণন 
খর বদ 
রাবণের যুদ্ধনংবাদ প্রাপ্তি 
শূর্পণখার লঙ্কায় মাগমন 
শূর্পণখার রাবণকে ভৎসিনা 


পৃষ্ঠা 
৩৭ 
৪8০ 
৪৩ 
৪ 
৪৯ 


৫১ 


টি 
(৭ 


৫৯ 
৬২ 
৩৫ 
৬৯ 
৭২ 


৭৫ 
৭৮ 
৮১ 
৮৫ 
১5 
৯২ 


বিদয় 


শূর্পণখার রাবণকে সীতা 
হরণে উৎসাহ প্রদান ** 

রাবণ ও মারীঠের মমাগমন 

রাবণ ও মারীচের 
কথোপকথন 

মারীচ ও রাবাণের 
কথোপকথন 

মারীচ ও রাবণের কথোপ- 
কথন 

রাব৫ ও মারীচের কখোপ- 
কখন 

রাবণ ও মারীচের কথোপ- 
কথন 

রাবণ ও যারীচের কখোপ- 
কথন 

সুবর্ণ মুগ দর্শন 

রাম ও লক্ষ্মণের কথে'প- 
কখন 

মারীচ বধ 

লগ্ষঘণের আশ্রম হহতে 
প্রস্থান 

রামচজ্দ্রের আশ্রমে রাবণের 
প্রবেশ 

সীভার রাবণনুক ভৎ'সনা 


রাবণ ও সীভার কথোপকথন '"' 


রশ 


৩৩ 


৩৪ 


৩৫ 


৩৬ 


৩৭ 


৩৮ 


৩৯ 


85 
৪১ 


১ 
০ 


০ 


8৫ 


৪৬ 
৭ 


৯৫ 
৯৭ 


১০০ 


১5২ 


১০৫ 


১৮ 


১১৭৯ 
১২৩ 


হও 


১৩২ 


১৩৪ 
১১১ 


বিষয় 


সীতা হরণ 
জটায়ুর রাবণকে ভত্স 
জটায়ু ন্ধ 
জীতা হরণ 
সাতা রও 


রাবণ কর্ক জনস্থানে রাঙ্গস 


রাম ও লক্গ্মণের মহাগিম রর 

বাম ও লক্ষ্যাণের আংশানে 
প্রুত্যাগমন 

রা ও লঙ্গমাণের কাথোপি 

কখন 

র/মচান্দ্রের বিলাপ 

রাম ও লঙ্মমাণের কথোপি- 
কথন 

রামচান্দ্রর বিলাপ 

রাম ও লক্খনচণর কুখোপি। 


বিষয় 

রামচত্দ্রকে লক্ষ্মাণণের পরকোঁধ 
দান 

জটায়ু সমাঁগজ 

জটায়ুর সংকর 

কবন্ধ দর্শন 

কবন্ধের সাহাচ্ছেদন 

কবন্ধ ও রামঢন্দ্রের কথে!প- 
কথন 

কবন্ধ ও রামচন্দ্ের কথোপ- 
কথন 

কবন্ধের স্বর্গ।রোহএ 

শবরীর ত্বর্গে গমন 

রামটন্দ্রের পম্পা সারে'বরে 
গমন 


সর্দ 


৫ 
৬৬৪ 


৭৯ 


আ'রণ্যকাগ্ডের সুচী নমাপ্ত। 


পৃষ্ঠা 


গে 
২5৭ 
২১৪ 
২১৪. 
২১৯ 
হই 
২২৫ 
২২৮ 


৩২, 


*৩৩ 


কিক্ষিন্ধান্াণ্ডের সুচীপন্র। 


[িিষফ | 
পম্পাদশীনে রাষচন্দ্রের 


বিলাপ 


রামচন্দ্র ও লর্খমণকে দেখিয়া 


সুএঞবের ভর 
হনুমানের লোত্য 
হনুমানের সহিত লকব্মাণের 

কধোপকখন 


| 


রে 


স্ুগ্রীব সম্নিধাতন রাফচাুরেত 


গমন 

সাঁতার অলঙ্কার প্রদর্শন 

সুগ্রাৰ ও রামচন্দ্রের 
কগোপকথন 

বালীবধে রামচন্দ্র 
প্রতি, 

মারাণা অঙ্থারেন বুহ্দান্ত 
কখন 

বালীর পহিভ জু গ্রীল 
মুত কথ 


দ্্ভির বৃত্তীন্ত কথন « 


বালীব 'প্রীভ'বকীত্ণ 


অপ্রতালাাভিদ 


০ 


২০ 
লে 


বিষয় । 

রামচক্দ্রের কিক্ষিক্ধায় গমন 

রামচক্দ্রের সুগ্রীবকে 
উৎসাহ প্রদান 

তারার বালীকে উপদেশ * 

প্রদান 

বালী ও জুঞীবের যুন্ধ 

বালীর রামচত্ররকে 
ভ্সন' 

বালীকে রামচজ্জদ্রের 
প্রবোধদ।ন 

মুদ্ধস্থলে তারার অগমন 

তারার বিলাপ 

তারাকে হনুমানের 
প্রবোধদান 

যত্যুকালে কালীর স্থুগ্রীনকে 
অনুনয় 

তারার বিল'প 

সুঞ্জীবের অনুন্ডাপ 

ভারা ও আুগ্রীবের প্রতি রাজ 
চাক্দ্রের প্রবোধবাক্য 

সথগ্রীবের রাজ্যাভিষেক 

রামচন্দ্রের প্রত্রবণ পর্লাতে 
বামন 

বর্ষাবণনি 


শরদাগামে সগ্রীলেদ প্রন 


১৪ 


পৃ 
৫৮ 


থলে 


১ 


নি 


ক 
্ 


৯ 
ছলে 
৮ 


ছে 
ছে 
একি 


বিবয়। 
হনুমানের টপাদেশ 
শরৎ বর্ণন 
লক্ষমণের কিছ্ষিন্ধার় গন 
হনুমানের সুগ্রাবাকে উপ- 
দেশ দান 
ক্লোপাকুল লক্ষণের প্রতি 


তারার উল্ভি ঠ 


নক্ষমণের জুগ্রীবকে 
তৎ'সন। 


লক্ষণের পুতি তারার উক্তি 


লক্ষণ ও সু্রীণের কাখো- 
কথন 

বানরসৈন্যের আগমন 

রামসম্নিধানে সুগ্রীবের 
শামন 

অবশিষ বানরসৈনোর 
আগমন 

সীতান্বেষণে বানরনিয়োজন 
ও পৃথিবীর পুর্ববদি/র 
সংস্থীন কখন 

পৃথিবীর দক্ষিণদিকের 
সংস্থান কথন 

পৃথিবীর পশ্চিমদিকের 
সংস্থান কথন 

পৃথিবীর টহ্তরদিতের 


৩৩ 


ন 


৭ 
কা 


নে 
কো 


৪০ 
রে 
টি 


” ৭ 


(সিকখ 
সংস্থান কথন 
হনুমানের হস্তে রামচজ্দ্রের 
অঙ্গ,রীয়ক দান 
সীতান্বেষদে বানরগানেক ২ 


প্রস্থান 
-রাঁমচন্্র ও সু্রীণদের 
কখোপকথন 
কিয়দংশ বানরসৈনোর 
প্রত্যাগমন 


হনুমানের সতস্বেবণ ও 
মহর্ষি কজন আশ্রমে 
গমন 

বানরগণকৈ অঙ্গাদর 
উৎস দান" 

বানরগানের খঙ্ষবিলে 
অাবেশা 

ভগমীল ছনুম'লাকে পাকি 
চয় দান 

তাপনীর নিকট বানরদাগে? 
ভ্রমণবৃপ্তাম্থ কথন 

বানরগণের মনত্ুণা 

হনুযানের অঙ্গদকে উপাদেশ 
প্রদান 

বানরগণের প্রায়েপবেশানের 
সংকণ্প 


মশ। 


&৩ 


২৪ 


৫ 


ক, 


৭ 


০ 


£ হি 


৬৬ 


পৃষ্ট। ৷ 
১৭৮ 


১৮২ 


১৯৭ 


টি 


চে 
২৮ 
শক 


বিষয় | 

সম্প।তির সহিত বানরগণের 
সাক্ষাৎ 

সম্পাতির নিকটে জটায়ুর 
মৃত্যুঘটনা কথন 

সম্পাতি ও বানরদিগের 
কখোপকথন 

লানরগণ ও সম্পাতির 
কথোপকথন 

মহর্ষি নিশাকরের বিবরণ 

নিশাকরের নিকট সম্পাতির 


পক্ষনাশের রত্তান্তকথন 


সম্পী়িকে মছর্ষির 
আম্বীসদান 

সম্পাতির নবপক্ষোদগিযন 

সমুদ্রদর্শনে বানরগণের 
বিষাদ 

বানরদিগের সাগরলজঘলে 


নিজ নিজ শক্তিকপন "** 


হনুযানাকে লীগরলজ্ঘনে 
অনুরোধ 

হনুমানের সমুদ্রলক্যনে 
উদ্যোগ 


কিছ্ষিন্কাকাণ্ডের সুচী সমাপ্ত । 


৮ 


২৬৩০5 


৬১ 


৩২ 


তত 


৬৪ 


৬৫ 


৬৬ 


৬৭ 





পৃষ্ঠ | 


রা 


২২৩ 


২২৯ 


২৩৬ 


২৩৩ 


২৩৮ 


২৪২ 


সুন্দ্রকাণ্ডের সূচীপত্র । 


বিষয়। মর্ম । 
হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন 6 ১ 
ছনুমাঁনের লঙ্কাপ্রবেশোদেযোগ ১, . 8 
হনুমানের নিকট লঙ্কীর অধিষ্ঠাত্রী রাঁক্ষদীর পরাভব ৩ 
রাবণের অন্তরঃপুরাভিমুখে হনুমানের গমন... ৪ 
চত্দ্রালোকে রাবণের অন্তঃপুরে হনুমানের ভ্রমণ ৫ 
রাক্ষমদিগের গৃহ ৬ 
রাবণের গৃহ 2 রি এ ৭ 
পুষ্পক রথ ৮ 
হনুমানের শিদ্রিত রাবণকে নি ৯ 
মন্দৌদরীকে দর্শন করিয়া হুনুযানের সীতা 
বলিয়া ভ্রম ... পু ১.2 
অস্তঃপুরে হনুমানের সীভাঙ্বেষণ ... বু 
হনুমানের বিষাদ 4 ই, 
হনুমানের বিলাপ টা ১১৩ 
হনুমানের অশোকবনে গমন ০, 5০+: 38 
ইন্গুমানের সীভাদর্শন ১... ১৫ 
সীভাদর্শনে হনুষানের চিন্তা ... ... ১৬ 
অশোৌকবনের রাক্ষীগণ ৪ ... ১৭ 


রাবগের অশোৌকবনে আগমন ১, 4 


পৃষ্ঠ] 


১৮ 
৯১] 
২৭ 


৩৩ 
৮৩১ 
৩৮ 


৪৭ 
৫৯ 
৫৪ 
৫৭ 
৬৩ 
৬৭ 
২ 
ণ& 
৭৮ 


৪ 
বিষয় | 

রাবণকে দেখিয়? সীভার ভয় 

সীতার প্রতি রাবণের উক্তি 

সীভার রাবণকে ভৎসনা 

রাবণের ক্রোধ 

রাক্ষশীগণের সীতাকে ভৎ“সনা 
রাক্ষপীদিগের সীতাকে ভয় প্রদর্শন 
সীভার রোদন 

সীতার বিলাপ 

ত্রিজটার স্বপ্ন 

সীতার বিলাপ 

নিমিত্বদর্শানে সীতার হর্ষ 

হনুমানের চিন্তা 

সীতার হন্ুমানকে দর্শন 

হনুমানকে দেখিয়া! সীতার চিন্তা 

হনুমান ও নীতার কথোপকথন 

সীতা ও হন্নুযুনের কথোপকথন 

হনুমান কুক রামচন্দ্রের রূপ ও গুণবর্ণন 
হনুমানের সীতাকে অঙ্গ,রীয়ক, দান 

সীত। ও হনুমানের কথোপকথন 
হনুমানের হস্তে নীতীর অভিজ্ঞান প্রদান 
সীতা ও হনুমানের কথোপকথন 
হনুমানের সীতার নিকট বিদায় গ্রহণ 
প্রমদাবন ভঙ্ সু 
রাক্ষসদিগের সছিত হনুঘানের যুদ্ধ 
চৈত্যপ্রামাদ ভঙ্গ 


সর্গ। 


১৯ 


২১ 
২২ 
২৩ 
চি 
২৫ 


২৬. 


২৭ 
৯৮ 


২৯ 


৩১ 
৩২ 
৩৩ 
৩৪ 
৩৫ 
৩৬ 
৩৭ 
৩৮ 


৪9 
৪১ 
৪২. 
৪৩ 


পৃষ্টা। 
৮৭ 
৮৩ 
৮৬ 
৮৯ 
৯৪ 
৯৬ 


১০৩ 
১৮৭ 
৯১২ 
১১৪ 
১১৩ 
১২০ 
১২২ 
১২৪ 
১২৭ 
১৩১ 
১৪5 
১৪৪ 
১৫২ 


১৬৪ 
১৬৭ 
১৭০ 
১৭৪ 


বিষয়। 
জন্মালীর সছিত হনুমানের যুদ্ধ ... 
মন্্রিপুত্রগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধ 
পঞ্টসৈনাপতির সহিত হনুমানের যুদ্ধ 
অক্ষের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ... * 
ইন্দ্রজিতের সহিত হনুমানের বুদ্ধ ... 
ছন্রমানের রাবণকে দর্শন 


প্রহস্তের হনুমানকে আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা ... 


হনুমানের দৌত্য 

বিভীষণ ও রাবণের কখোপকথন 

হুন্মানের লাঙ্গ,লদাহ 

লঙ্কাদাহ 

হনুমানের চিন্তা 

হনুমানের পুনর্বার জানকী দর্শন ও টার 
পর্বতে গমন 

ছনুযানের মহেন্দ্রপর্বতে গমন ও বানরগণের 
সহিত দাক্ষাৎ 

হনুমানের লঙ্কাগমন বৃত্তাস্ত কথন 


হনুমানের বাঁনরগণকে যুদ্ধার্থ উৎসাহ প্রদান ... 


অঙ্গদের উৎসাহ ও জাশ্ববানের উপদেশ 
বানরগণের প্রত্যাগমন ও মধুবনে প্রবেশ 
স্ু্ীবের নিকট দ্িবক্তে,র গমন 
দবিবক্ধে,র সএ্রীব সন্নিধানে অভিযোগ 
বানরদিশের আুও্রীব সন্গিধানে আগমন 
ছনুমাঁন কর্তৃক সীতার বৃত্তান্ত কখন 
রাষচজ্দ্রের বিলাপ 


সর্গ। 
৪৪ 
৪৫ 
৪৬ 
৪8৭ 
৪৮ 
৪৯ 
8৫5 
৫১ 
৫২ 
৫৩ 
৫8 
৫৫ 


৫৬ 


৫৭ 
৫৮ 
৫৯ 
৬০ 
৬১ 
৬২ 
৬৩ 
৬৪ 
৬৫ 
৬৬ 


5৭৭ 
১৭১৯ 
১৮১ 
১৮৫ 
১৯০ 
১৯৬ - 
১৯৮ 
২৫ 
২০& 
২০৮ 
২১২ 
২১৭ 


২৫ 
২৫৮ 
২৬১ 
২৬৫ 
২৬৮ 
২৭৩ 
২৭৬ 


বিষয়। সর্গ। পৃষ্ঠ! । 


হনুমান কর্তৃক পুনরায় সীতার বৃত্তান্ত কথন -.. ৬৭ হুর 
সীতার বৃত্তান্ত কথন ৫ ....৬৮ ২৮১ 


স্থনরকাঁঙের স্থচী সমাপ্ত । 


রামায়ণ! 


আর্ণ্যকাণ্ড। 








প্রথয অর্থ । 


জামের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ! 


অনন্তর মহাবল রামচক্্র খষিদর্শিত পথ অবলম্বন পুর্ববক 
দরগুকারণ্য প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাপমগণের 
আশ্রম সকল তাহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল । গমনকালে 
দেখিতে পাইলেন স্থানে স্থানে কুশ ও চীরাদি পড়িয়া রহি- 
যাছে । দিনকর প্রখর কিরণজাল বিতরণ করিলে যেমন গগন- 
মার্গে দৃষ্টিপাত করা বায় না সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে 
সকলই দুর্ণিরক্ষ্য | সর্বডূতের শাস্তিপ্রদ পবিত্র আশ্রমগ্ডুলি 
অপূর্ব শোভায় শোভিত রহিষাছে | মৃগগণ যথা ইচ্ছা বিচরণ 
করিতেছে ও পক্ষিগণ নীড়ে বসিয়া কলরব করিতেছে। জলপূর্ণ 
কলস ফলমুলে পরিশোভিত রহিয়াছে, ধষিগণ সর্বদা বের্দ- 
ধ্বনি করিয়! বলি প্রদান ও হোম কার্ধ্য নির্বাহ করিতেছেন। 
কোথায় কমলদলপূর্ণ সরোবর শোভমান, কোথায় ব1 নির্মল 


চর কামায়ণ। 


কুহুমদল পরিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । এ পরম পবিত্র আশ্রমগুলি 
সুধ্য ও অনলের ন্যায় তেজন্বী মুনিগণে পরিপূর্ণ । এমন কি 
ব্ষবিদ্‌ ব্রাঙ্মণগণ নিয়ত বেদধ্বনি করাতে এ প্রদেশ ব্রহ্গ 
ভধনের ন্যায় প্রতীয়মার্ন হইতেছিল ৷ 

রঘুবীর রামচন্দ্র তাপসাশ্রমের এই প্রকার শোভ! মন্দর্শন 
করিলেন এবং পাছে খাশ্রমবাদী খষিগণ ভীত হয়েন এই 
ভাবিয়! নিজ শরাদন লুক্কায়িত করিয়া! আশ্রমমধ্যে প্রবেশ 
কল্পসিলেন। মুনিগণ শ্রিয়দর্শন রাম, লক্ষণ ও পতিপরায়ণা 
জানকীকে দর্শন করিঘ়। পুলকিতান্তঃ£করণে বিবিধ প্রকারে 
আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । বনবাসীগণ রাম, লক্ষ্মণ ও 
সীতার অলোৰসামান্য সৌন্দধ্য ও অনুপম কান্তি দর্শনে 
বিন্মিত হইয়া অনিমেষ নয়নে তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া 
রছিল। মুনিগণ রামচক্দ্রকে পরম সমাদরে পর্ণ কুটীরে উপ- 
বেশন করাইয়৷ যথাবিধি সকার করত বনজাত ফলমুল পুষ্প 
ও স্থশীতল জল প্রদান করিলেন এবং আশীর্ব্'দ করিয়! 
কহিলেন, “রামচন্দ্র! তুমি রাজপুত্র, রাজা সকলের মান্য এবং 
বর্ববত্র পৃজনীয় রাজা ভিন্ন দুষ্টের শাসন হয় না। রাজাই ইন্দ্র 
হইতে উৎপন্ন হইয়া! ধণ্মানুসারে প্রজাগণের পালন 
করেন। অতএব রাম! তুমি নগরবাসী হও বা বনবাঁপী হও 
দুষ্ধি সকলেরই ঈশ্বর। আমরা জিতেজ্দিয় হইয়। বনে বাল 
করিতেছি বটে; কিন্তু আমাঁদিগের ও দণ্ড রক্ষার ভার তোমার 
হস্তে । পুরুযোভম সনাতন বিষ্ণুর অংশে রাজার জন্ম । জননী 
গর্ভস্থ সম্ভানকে যেরূপ রক্ষা করেন তজপ নরদেবই 
সর্বজজীবের রক্ষক 1” এই বলিয়া তাপসগণ বিবিধ বন্য 


আরখাকা্ড। "তি 


ফলমূল ও কুহ্ম অর্পণ পূর্ববক রাম লক্ষমণের তৃপ্তি. সাধ 
করিলেন । ্‌ 
সুধ্যদের উদ্দিত হইলে রামচন্দ্র মুনিগণের নিকট বিদাঁয়, 
লইয়া অরণ্যের শোঁভ। দর্শনার্থ পর্ণ কুষ্টীর হইতে বহির্গত হই- 
লেন এবং বনমধ্যে প্রবেশ করিয়। দেখিলেন স্থানে স্থানে বিবিধ 
মুগ, ভল্লুক ও ব্যাত্র বিচরণ করিতেছে । দুরন্ত রাক্ষনদিগের 
গতায়াতে কোন কোন স্থানের বৃক্ষ ও গুলু ভগ্র ও ছিন্ন হইয়া 
গড়িয়াছে। জলাশয় নকল মলিন হুইয়৷ রহিয়াছে, পক্ষিগণের। 
মধুর কলরব শুনা ষায় না, কেবল ঝিল্লিরবে বনভূমি পরিপূর্ণা 
রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত সেই ভয়ানক বনে উপস্থিত 
হইলে, পর্ধ5 শৃঙ্গের ন্যায় এক উন্নত বিকট রাক্ষস 
তাহীদিগের নয়ন গোচর হইল । দেখিলেন সেই ছুষ্ট, গভীর 
গর্জন করিতে করিতে আগমন করিতেছে। উহার চক্ষুদ্বর় 
যেন কৃপের ন্যায় নিম্সগত, অঙ্গ প্রত্াঙ্গের কোন অংশ 
অতুচ্চ ও কোন অ"শ অতি শিল্প, উদর বিকৃত, পরিধেয় 
শোণিতাক্ত ব্যাত্রচর্মী, দর্শন মাত্রেই জ্ঞান হয় ঘেন সাক্ষাৎ 
কাল মুখব্যাদান করিয়া আগমন করিতেছে। ছুটে ক্কন্ধে, 
শুলনিবদ্ধ ভিনটি সিংহ, চাঁরিটি ব্যাত্র, ছুইটি বুক এবং দশটি: 
স্থগ লম্বমান রহিয়াছে । নিশাচর এইরূপ ভয়ঙ্কর বেশে 
কালান্তক যমের ন্যায় মেদিনী কম্পিত করত গভীর গর্জন 
করিতে. করিতে তাহাদিগের সম্মুখীন হইল এবং সীতাদেবীর 
হস্তাকর্ষণ পূর্বক কিয়ন্দরে গমন করিয়া কহিল “তোরা কে ? 
ক্ষীণজীবি হইগ্লা কেন ভার্ধ্যার সহিত দণ্ডকারপ্যে আগ্নমন 
করিয়াছিল? জটাচীর ধারণ করিবার কারণ কি? আবার : 


রামায়ণ & 


কেনই বা ধন্ুঃশর ও অপি ধারণ করিয়া! তপস্থিবেশের”বিপ- 
ব্রীতাচরণ করিতেছিন? তোরা অবশ্যই অধর্দ্মচারী পাপাত্মা? 
আমি তোদিগকে নিশ্চয়ই বধ করিব, জানিস আমার নাম 
বিরাধ রাক্ষদ। এই নই আমার ছুর্গ। আমি খধিমাংদ 
ভোঁজন করি এবং অস্ত্র শন্ত্রলইয়! এই বনে ভ্রমণ করিয়া 
থাকি। এই পরম দূপবতী নারী আমার ভাধ্যা হইবে। 
সত্বরেই আমি সমরে তোদের শোণিত পান করিব ।৮ 

দুষ্ট নিশাচরের এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়! জনক- 
নন্দিনী বাঁতাহত কদলীর ন্যায় ভয়ে কাপিতে লাগিলেন। 
প্রিয়তমাকে রাক্ষসক্রোড়ে ভয়-বিহ্বলা দেখিয়া রামচঞ্ঞের 
মুখরমল শুষ্ক হইল । তখন তিনি দুংখিতাস্তংকরূণে লক্মণকে 
মন্বোধন করিয়া কহিলেন, “ভাই লক্ষ্মণ ! এ দেখ, প্রিয়তম! 
জানকী নিশাচরের ক্রোড়ে কাঁপিতেছেন। ভাই রে! 
যে বিমাত। কৈকেয়ী পিতার নিকট আমার চতুর্দশবর্ষ বন- 
বাদ ও নিজৰ পুত্রের রাঙ্গযলাভ এই ছুই বর প্রাথনা করিয়া 
আমাদিগকে এই ভয়ঙ্কর বনে প্রেরণ করিয়াছেন, আজ বুঝি 
তাহার মনস্কামন! পুর্ণ হইল! লক্গণ রে! প্রাণাধিক! 
জানকীকে আজ অন্যে স্পর্শ করিল ইহার পর দুঃখ আর কি 
গাছে? পিতৃমরণে ও রাঁজ্যহরণেও আমার এরূপ ঢ্ুঃখ 
হুয় নাই।” 

রামচন্দ্র নকাতরে এইরূপ বলিতে বলিতে অশ্রু বিসর্জন 
রুরিতে লাগিলেন, লক্ষণ সর্পের ন্যায় ভ্তুদ্ধ হইয়। নিখাদ 
পরিত্্যাগপুর্ববক কহিলেন, “আর্ধ্য ! আপনি ইন্দুল্য নকলের 
ঈশ্বর হইয়! অনাথের ন্যায় এ কি বলিতেছেন ? ভূত্য নিকটে 
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থাকিতে অনুতাপ কেন! দুরাত্মা এখনি এই শর প্রহাকে 
নিহত হইয়া! ভূতলশায়ী হইবে । অচিরেই পৃথিবী উহ্থার 
শোণিত পান করিবেন। রাজ্যকামুক ভরতের প্রতি আমার 
যে ক্রোধ হইয়াছিল, দুষ্ট রাক্ষলক্ষে বধ করিয়া আজ দেই 
ক্রোধের শেষ করিব। এই শর আমার ভূজবেগে চালিত হুইয়! 
দুরাস্মার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া ছুরাত্মার প্রীণসংহাঁর করিবে ।” 
এই বলিয়া লক্ষণ ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিলেন। 


দ্বিতীয় স্শ। 





বিরাধ কর্তক রাম লক্ষণের হরণ । 


অনন্তর বিরাধ ভত্বঙ্কর রবে বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া 
কহিল, “তোর! কে? কোথায় গমন করিবি ? শীত্র বল.1” 
রামচন্দ্র রাক্ষসের এই কথা শুনিয়। উত্তর করিলেন, 
“ইচ্ছাকুকুলে আমাদিগের জন্ম, বিশেষ কারণে বনে আঁসিয়াছি 
এক্ষণে বল, তুই কে ? কি কারণে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে- 
ছিল.?” সত্যপরাক্রম রামচন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া! নিশাচর 
কহিল, “আমার নাঁম বিরাধ, আমি জবরাক্ষসের পুত্র, আমার 
মাতার নাম শত্তত্দ!। বহুদিন. আমি ব্রহ্মার তপন্যা করিয়া- 
ছিলাম স্ঠাহার প্রসাদদে আমার এই দেহ অভেদ্যে ও 
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আচ্ছেদ্য হইয়াছে । এখন যদি ক্তোদের জীবনের ইচ্ছ! 
থাকে এ নারীর আশা পরিত্যাগ করিয়! পলায়ন কর্‌।” 
বিকৃতাকার নিশাচর এইরূপ কহিলে রামচন্দ্র রোষ- 
কধায়িত লোচনে কহিলেন, “ছুরাত্মন্‌ ! ্োকে ধিক, নিশ্চয়ই 
তোর মৃত্যু নিকট হইয়াছে) এখনি তোকে যমালয়ে 
প্রেরণ করিব এই বলিয়া তিনি শরাদনে শরযোজনা করিয়! 
স্থবর্ণশুচ্ছ শাণিত সপ্ত বাণ রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। 
সেই অনলতুলা তেজঃপুগ্ত শর সকল তৎক্ষণাৎ নিশাচরের 
শরীর ভেদ করিয়। ভূতলে পতিত হইল । তখন বিরাধ 
শরবিদ্ধ হইয়া লীতাকে পরিত্যাগ পূর্বক ক্রোধতরে 
ইন্দ্রধন্ুর ন্যায় মুখ বিস্তার করিয়া শুলহস্তে ভাষণ রবে 
রাম লঙ্গ্মণের প্রন্তি ধাবমান হইল। শ্ীরাম ও লক্ষ্মণ 
কালাম্তক যমের ন্যায় হুরাজ্মকে সমাগত হইতে দেখিয়! 
তাহার প্রতি শরজাল বর্মণ করিকে লাগিলেন। সর্বাঙ্ত 
শরবিদ্ধ হইলে রাক্ষ হাস্য করিয়া যেমন একবার মুখব্যাপান 
করিল অমনি বাণ সকল ভাহার শরীর হইতে শ্থলিত 
হুইয়। ভূভলে পতিত হইল। তখন দে বজুকুল্য শ্ল 
উ্িত করিয়া আগমন করিতে লাগিল । বীরাগ্রগপ্য রাম 
দুই বাণে গগনমার্গে সেই শূল ছেদন করিলেন। ছি হইয়া 
শুল শুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় ভূ'তলে পতিত হইল । রাম লক্ষ্মণ 
উভয়ে তৎক্ষণাৎ কুষ্ণ সর্পাকীর খড়গ উদাত করিয়। নিশা- 
চরের বিনাশার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। এ সময়ে 
রাক্ষস উভয় দ্রাতার বাহুযুগল ধারণ পূর্বক বেগে প্রস্থান 
ফলিতে লাগিল । তখন রাম নিশাঁচরের অভিপ্রায় জানিয়া 
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লক্ষষণকে সম্বোধন পূর্ববক কহিলেন, “ভাই লক্ষ্মণ ! দুষ্ট 
রাক্ষম আমাদিগকে লইয়া! যথা ইচ্ছা বহন করুক। ইছার 
শক্তি অনুসারে আমাদিগের বনগমনের পথ আবিষ্কৃত হইবে ।” 
রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে বিরাধ বঙ্পপুর্ধবক তাহাদিগকে ক্ষন্ধে 
নিক্ষেপ করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দেহিংত্র জন্ত পরিপুর্ণ মেঘবৎ 
নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। 


তৃতীয় স্। 





বিরাধ বধ। 


বিরাধ রাঁক্ষল রাম ও লক্ষমণকে এইরূপে হরণ করিলে 
সীতা, “হায়! কি হইল ছুক্ট নিশাচর আধ্াপুত্রকে ও দেবর 
লক্ষাণকে হরণ করিল! এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার 
করিয়া! কহিলেন, হে রাক্ষলরাজ। তুমি উহারদিগকে ত্যাগ 
করিয়। আমকে লইয়া যাও ।” জানকা কাতরস্বরে এইরূপ 
কহিলে রাষ ও লক্ষমণ উভয়ে ছুরাস্্া বিরাধের বধসাধনে 
উদ্দত হইলেন। লৌমিত্রি তাহার বাম বাহু ও রাঁম তাহার 
দক্ষিণ বাহু ভগ্ন করিলেন। তখন নিশাচর মুচ্ছিত হইয়! 
বজভগ্ন পর্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল ॥ রাম ও 
লক্ষণ উভয়ে তাহার দেহে মুষ্টি ও পদাঘাত করিয়া বারংবার 
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তাহাকে ভূমিতে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পুনঃ 
পুনঃ প্রপাড়িত হইলেও তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল না। 
তৎকালে শ্রীরাম লক্ষমণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “ভাই ! 
শস্্াঘাতে এই রাঁক্ষসের মৃত্যু হইবে না। ইহাকে ভূতলে 
প্রোথিত করিতে হইবে । অতএবতুমি শীঘ্র একটি বিবর 
প্রস্তুত কর।” এই বলিয়া রাম বিরাধের কে পদবিন্যাস 
করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। 

এই সময়ে বিরাধের শাপ মোচনের কাল উপস্থিত 
হওয়াতে পূর্বব-বৃস্তান্ত সমুদায় তাহার স্মৃতিপথে গার হইল । 
তখন সে শ্রীরামকে সম্থোধন পূর্বক কহিল, “প্রভো ! 
আমার অন্তিমকাঁল উপস্থিত। মোহবশত? পুর্বরবে আপ- 
নাকে চিশিতে পারি নাই, এখন শাপাস্তক!ল উপস্থিত 
হওয়াতে সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। আপনি বৈকৃণ্- 
নাথ, ভূভারহরণরর্থ কৌশলযাগ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
সীতা লক্ষমীরূপা এবং লক্ষ্মণ আপনার অশজাত। 
দয়াময় ! দারুণ অভিশাপে অমি এউ রাক্ষপদেহ প্রাপ্ত হই- 
য়াছি। পূুর্বেব আমি তুন্থুক মামক গন্দবর্ন ছিলাম, নিয়মিত- 
রূপে আমাকে যক্ষরাজ কুঁবেবের কার্স্য করিতে হইত । 
একদা আমি বিদ্যাধরী রস্তার সহিত ক্রাড়াসক্ত থাকতে 
কাধ্যকালে যক্ষরাজনিকটে উপস্থিত হইতে পারি নাই, 
তাহাতে তিনি আমাকে এই দারুণ মভিশাপ প্রদান করেন! 
আঁমি অভিশপ্ত হইয়া ভীহার চরণ ধারণ পূর্বক বিস্তর আনু- 
নয় করিলে তিনি দয়া করিয়া বলিয়াছিলেন, যকালে রাজ! 
দশরথের পুত্র রাম তোকে বিনাশ করিবেন সেই সময়ে তুই 
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শাপমুক্ত হইয়া এই ্বর্গধাচ়ে আগমন করিবি' প্রত! 
এখন আমার সেই সময় উপস্থিত। আপনার প্রসাদে 
আমি শীপমুক্ত হইয়( স্বধামে গমন করিব। অতএব আঁমাকে 
যুক্ত করিতে আর বিলম্ব করিবেন নাশ এস্থান হইতে অতি- 
দূরেই মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রম । আপনি আমাকে বিবরে 
নিক্ষেপ করিয়! সেই সূর্যোর ন্যায় তেজস্বী তপোঁধনের নিকট 
গমন করুন । তিনি আপনার মঙ্গল করিবেন |” 

বিরাধ এইরূপ কহিলে রামচন্দ্র লক্ষমণকে সন্দোধন করিয়। 
কহিলেন, “ভাই ! আমি নিশাচরের কণ্ঠদেশে পদবিন্যাস 
করিয়াছি, তুমি বিবর খনন কর।” আজ্ঞামাত্র লক্ষ্মণ খনিত্র 
লইয়া পতিত বিরাধের পার্থ বিবর প্রস্তত করিলেন। 
গর্ত প্রস্তুত হইলে উভয় ভ্রীন্তা সেই বৃহৎ্কায় বিরাধকে 
আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে নে গর্ভমধো নিক্ষিপ্ত 
হইয়া ভীষণববে গড্ভন করিতে লাগিল । রামচন্দ্র বিরা- 
ধের মুখেই শুনিয়াছিলেন যে ব্রক্জার বরে অস্ত্রাঘাতে তাহার 
প্রাণতাগ হইবে না, স্থতরাং তাহাকে প্রোথিত করাই 
কর্তব্য বিবেচনা করিলেন! অতঃপর রাম ও লক্ষণ উভয়ে 
প্রীতমনে এঁরূপে ব্রাধকে নিপাতিত করিলে সে শাপমুক্ত 
হইয়। স্বর্সারোহণ করিল । ভীহারাও তদবধি সেই মহারণ্যে 
গগনস্থ চন্দরসু্ম্যের ন্যায় নিরুছেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন । 


চতুর্থ সর্ব । 





শরভঙের জগ্রিপ্রবেশ | 


মহাবল পরাক্রান্ত বিরাধ এইবরূপে বিনষ্ট হুইলে, রাম 
প্রণয়িনী সীতা'কে সান্তনা করিয়া লক্ষাণকে সম্দোধন পূর্বক 
কহিলেন, “ভাই ! এস্থান অতিশয় কম্টজনক। আঁমাদিগের 
এরূপ ভুর্গম বনে কখন বাস করা হয নাই । অতএব 
আইস, আমরা কপোধন শরভঙগের আশ্রমে গমন করি 1৮ 
এই বলিয়! রামচক্্র, সীতা ও লক্ষণের নহিত মহর্ষি শরতঙ্গের 
আশ্রমে গমন করিলেন । তিনি তথায় উপসস্থত হইবা- 
মাত্র দেখিলেন মহান্সা শরভঙ্গের আশ্রমের উপরিভাগে 
দেবগণবেষ্টিত দেবরাজ দিব্য বসন ভূষণে ডুষিত হইয়া 
হরিছর্ণ অশ্ব হ্ুশোভিত দিব্যরথে অবস্থান করিতেছেন লৃথ্য 
ও অগ্রির ন্যায় তেজ তাহার দেহ হইতে নির্গত হইতে,ছ, 
দিব্যপুরুষগণ বিবিধন্ধপে ভীহার পুজা করিতেছেন । বিচিত্র 
শল্যখচিত, শ্বেতচ্ছত্র চক্দ্রমগুলের ন্যায় তাহার মস্তফোপরি 
শোঁভা পাইনত্তেছে। দুইটী রূপবতী রমণী তাহার উভয় পারে 
হবর্ণ-মণ্ডিত চামর ব্যজন করিতেছেন । দেব, গন্ধর্ব ও 
সিদ্ধগণ বিবিধ প্রকারে তাহার স্তব করিতেছেন এবৎ মহ্র্ষি 
শরভঙ্গের সহিত তাহাদের কথোপকথন হইতেছে । 

রামচন্দ্র এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিশ্মিত হইয়া লক্ষমণকে 
সম্বোধন পূর্ববক কহিলেন, “ভাই | এঁ দেখ, গগনমার্গে সর্ষের 


আরণাকাগু। ১১ 


নায় জ্যোতির্ময় দ্রিবারথ, এ রথে কেমন হরিদর্ণ অশ্ব সকল 
যোজিত রহিয়াছে । পূর্বে আমরা ইন্দ্রের অশ্বের বিষয় যেব্ূপ 
শুনিয়াছিলাম, এই বিমানেও সেইরূপ দেখিতে পাইতেছি। 
অতএব এঁ সধুদাঁয় যে দেবরাজের দ্বশ্ন তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। আরও এ দেখ, বলয্পারী অসংখ্য যুবাপুরুষ রক্ত- 
বর্ণ বসন পরিধান করিয়া অগিহস্তে দুর্দান্ত ব্যাদ্রের ন্যায় 
ভীষণবেশে অবস্থান করিতেছেন । উহাদিগের বাহু অর্গলের 
ন্যায় দীর্ঘ এবং বিশাল বক্ষ;স্থলে অগ্নিতূলা জ্বোতিশ্মীয় অস্থি 
সফল দোছুল্যমান। আকার দর্শনে পঞ্চবিংশতি বর্ষের অধিক 
বয়ঃক্রম অনুভব হয় নী। দেবগণের এইরূপ বয়ঃক্রমই চির- 
স্থায়ী, সুতরাং উহীর! নিশ্চয়ই দেবতা হুইবেন। ভাই 
লম্মণ ! ভূমি কিয়তক্ষণ এইস্থানে থাকিয়া জানকীকে রক্ষা 
কর। এ যে রথের উপরিভাগে পরম শুন্দব পুরুষবর 
উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উনি কে, জ্ঞাত হইয়। আমি সত্বরেই 
প্রতবাগমনন করিব ।”এই বলিয়া রামচন্দ্র শরভঙ্গের আশ্রমা- 
ভিযুখে গমন করিতে লাগিলেন । 

তখন দেববাজ রামচক্্রকে আগমন করিতে দেখিয়া শরভঙ্গের 
নিকট বিদায় গ্রহণপুপ্বক দেবগণকে কহিলেন,“ দেখ, রাম- 
চত্জ এই দিকে আদিতেছেন । এখন উনি বনচাঁরী, উহাকে 
অতি ছুক্ষরকর্মী নির্বাহ করিতে হইবে । ঘখন উনি সমস্ত বিপদ 
হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তখন আামি উহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিব” এই বলিয়া দেঝেন্দ্র শরভঙ্গের নিকট বিদায় লইয়! 
দেৰগণের সহিত রথারোহণে দেনলোকে গমন কগিলেন। 
এ সময়ে রানচক্্র মহ্র্ষির নিকট সমাগত হইয়া তাহার 


১২ রামায়ণ । 


চরণ বন্দনা করিলেন এবং লক্ষণ ও জাঁনকীও তাহার আদে- 
শানুনারে তথায় আগমন করিয়া খধির চরণে প্রণত হইলেন। 
মহর্ষি তাহাদিগের আগমনে প্রীত হইয়া পরম সমাদরে তাহা- 
দিগকে উপবেশন করাইলেন। তখন রামচজ্দ্র খষির নিকউ 
দেবরাজের আগমন বিষয় জিজ্ঞাস! করায় তিনি মধুরসম্ভাষণে 
কহিলেন, “শ্রীরাম ! আঁমি তপোবলে ব্রদ্দলোক পর্যস্ত জয় 
করিয়াছি । দেবরাজ আমাকে সেই ব্রহ্ষালোকে গমন করিতে 
উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি যোগবলে ভোমাকে নিকটস্থ 
জানিয়! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমার মধুরমূত্তি না দেখিয়! 
ব্রহ্মলোকে গমন করিব না, আজি আমি তোমার দর্শশলাভে 
কৃন্তার্থ হইলাম । তপোবলে মহকর্তক স্বর্গলোক ও ব্রহ্ধ- 
লোক জিত হইয়াছে সতা বটে, কিন্তু, তোমার দর্শনলাভ 
অপেক্ষা! তাহ! সামান্য বলিয়া গণা করি । আমি সমস্ত 
তপস্যার ফল তোমাতে অর্পণ করিলাম |” 

মহর্ষি শরভঙ্গ এইরূপ কছিলে রামচন্দ্র তাহাকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, “মুনিবর ! আপনার অভীষ্টলোক অক্ষয় 
হইল, নিশ্চক্ই আপনি স্বীয় কর্মাফলে ইন্টলোকে গমন 
করিবেন এখন আমর! কোন্‌ বনে নির্বিবঘ্ে বাস করিতে 
পারিব উপদেশ প্রদান করুন|” শ্থবিজ্ঞ শরভঙ্গ রাঁমচন্দ্রের 
এই কথা শুনিয়া কহিলেন,“রাম ! নিকটেই ধর্শ্মাত্মা হৃতীক্ষের 
আশ্রম । তথায় গমন করিলে তিনি তোমার মঙ্গল করি- 
বেন। এ যেমন্দাকিনী নদা প্রন্াহিত! হইতেছেন, উহ্নীর 
তের বিপরীত দিকে অল্পদূর গমন করিলেই স্ততীক্ষের 
তপোবন প্রাপ্ত হইবে। রাম! এখন মুস্ুর্তমান্র অপেক্ষ। 


দ্মারণ্যকাও। ১৩ 


কর। পর্প যেমন জীর্ণ ত্বকৃ ত্যাগ করে,তজপ আমিও তোমায় 
দেখিতে দেখিতে জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করি 1” এই বলিয়া 
মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নি প্রজ্্বলিত করিলেন এবং মন্ত্রপাঠ পূর্বক 
হোম করিয়া রামরূপ দেখিতে দেখিতে সেই ভ্বলস্ত অনলে 
প্রবেশ করিলেন। অগ্রিপ্রবেশমান্র তাহার রোম কেশ, ত্বক্‌, 
তস্থি, মাংস ও শোণিত দগ্ধ হইতে লাগিল । তৎপরে 
মুনিবর অনলের ন্যায় তেজোময় কুমার ভইয়া অগ্নিকুণ্ত 
হইতে উদ্থিত হইলেন এবং সাগ্সিক খধিদিগের লোক ও 
দেবলোক অতিক্রম করিয়া ত্রঙ্গলোকে গমন পূর্বক লোক- 
পিতামহ ত্রক্মীর স্লেহপাত্র হইয়া! পরম শ্তখে তথায় বা 
করিতে লাগিলেন । 


পঞ্চম সগণ?। 


শাপািাতিতিটাটিািি 


উরামের সুতীক্ষ মুনির আশ্রমে গমন । 


মহর্ষি শরভঙ্গ ব্রহ্ধলোকে গমন করিলে দণ্ুকাঁরণাবাসী 
মুনিগণ রামটজ্দ্রের নিকটে আগমন করিতে লাগিলেন । ক্রমে 
ক্রমে তথায় বৈখানস, বালশখল্য, সৎ প্রক্ষাল, মরীচিপ, অশ্াকুট্ট, 
পত্রাহীর,দস্তে'লখল,উন্মজ্জক, গ ত্রশষ্যা, অশয্য, অনবকাশিক, 
সলিলাহার, বান্ক্ষ, আকাশ-নিলয়, স্থগ্ডিলশায়ী, উর্দাবাদী ও 


১৪ রামায়ন। 


আরে পটবাস নামক মুনিগণের *%* সমাগম হইতে লাগিল । এ 
সমস্ত ধষিগণ ব্রহ্মতেজসম্পন্ন । তাহার! ধন্মাত্বা! রামচঞজ্রের 
নিকট আগমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “শ্রীরাম ! তুমি 
ইক্ষাকুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, দেবরাজের ন্যায় তুমি সর্বব 
লোকের ঈশ্বর । তোমার যশ ও বিদ্রম ভ্রিলোকে বিখাত 
হইয়াছে । তুমি ঘখন পিতৃপতা পালনার্থ সমস্ত ভোগস্তখে 
বিসর্জন দিয়া বনে বাঁস করিতেছ,তখন তোমার ভূল্য ধার্শ্িক 
দ্বিতীয় নাই । তোমাকে স্মরণ করিলে লোকের সম্পূর্ণ ধর্ম 
লাভ হয়। আজি শামরা ভোমাকে প্রাপ্ত হইয়া মাচকভাবে 
হাহা বলিতেছি ক্ষমা করিবে । গেরাছা ষষ্ঠাংশ কর গ্রছণ 
করিয়! পুন্রবৎ প্রজাপালন না করে, তাহার “ঘারতর অধরা 


* নৈখানস-প্রক্গাপতির নথজাভ। 

বালখিলা- প্রজাপতির রোমজাভ । 

সংপ্রক্াল-ইগবানব পাদ প্রঞ্ালানে জাভি। 

মন'চিপ-চন্জ স্্দা তনু কিবণে যাহালা জাশিভ গাতুক | 
অশ্মবুট্র-মাহালা অপক মিষ্ট ভোজন কলে? 
পন্ধাহারনাদাভারা পুলক পরনান ভিক্ানে জাবি খাকে। 
দগ্ছোল্ণল-দগ্ দ্বার] দাহালেবউদ্বল্র কাগা হয়। 
উন্মজ্জক- দাহারা আব জলমগ্র হইয়া ভপস্য। করে|, 
গাব্রশ্যা-যাহালা ভুমিশন্যায় শয়ন কছে। 

অশমঘা--নিদ্রা রহিনু | 

অনণকারিক- পাহারা এক পদে দগ্াযসান হইয়া! ভপপা! কষে ।. 
সলিলাহাত_ নাহার! দলনাত্র গান করিয়া থাকে । 
বাধুভশ-_লাহাবা কেপল বাু হঙ্গণ করিয়া খাকে। 
আকাশপিলক--সাভাবা অনাবৃত স্থানে থাকে। 

স্তথিলশায় যাহারা পিপ্ত অনাচ্ছাপিত স্থানে গাকে। 
উদ্ধবালী-_মাহাবা পর্ধাতিশিঘক হঠতে উচ্চ দ্লানে পাস ক.র। 
আর পটবাস--ঘাসাবা নিয়ত কবে তপল]া কবে। 


আরণ্যকাঞ। ১৫ 


হয়। কিন্তু যে রাজ। স্বীয় প্রাণের ন্যায় ও প্রাণাধিক পুত্রের 
ন্যায় ধর্দ্মানুসারে প্রজাসমূহকে পালন করেন, তিনি ইহুলোকে 
অতুল কার্তিলাত করিয়া! দেহান্তে ব্রহ্ধলোক প্রাপ্ত হন। 
আর মুনিগণ ফল মুল ভোজন করিয়া, কঠিন নিয়মে যে ধর্ম 
উপার্জন করেন, তাহার চতুর্থাংশে রক্ষাকর্ত। রাজার অধিকার 
আছে । ধীমান! এই বনে বে সকল বানপ্রস্থাশ্রমী বাস করেন, 
তন্মধ্যে ত্রাঙ্গণই অধিক। ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যের সংখ্যা অল্প । 
তুমি সে সকলেরই প্রতু। অতএব আমাদিগকে রক্ষা কর! 
তোমার উচিত কর্ম । রাক্ষপগণ আমাদিগকে নান! প্রকার 
ক্রেশ গদান করিতেছে । এই বনের স্থানে স্থানে রাক্ষসা- 
হত মুনিগণের যে সকল ম্বতদেহ পতিত রহিয়াছে, তাহা! 
তোমাকে দেখাইতে পারি । পম্পা ও মন্দাকিনী নদা এবং 
চিত্রকুটে যে দকল নিশাচর বাদ করে, তাঁহারাই নানা উপ- 
দ্রব করিয়া থাকে । আর আমরা রাক্ষসের অত্যাচার সহ্য 
করিতে না পারিয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমিই 
আমাদিগের একমাত্র গতি, অতএব রাক্ষলভয় নিবারণ করিয়া 
আমাদিগকে পরিত্রাণ কর 

মুনিগণ এইরূপ কহিলে রামচক্দর তাহাদিগকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, “তাঁপসগণ ! জামি পিতৃনত্য পালনে বনে 
কাসয়াছি বটে, কিন্তু আপনাদিগকে রক্ষা করাও আমার 
প্রধান উদ্দেশ্য । সন্বরেই আম আপনাদিগের রাক্ষসভয় 
নিবারণ করিব । যৃচ্ছাক্রমে বনে বিচরণ পুর্ববক জাপনাদিগের 
ভয় নিবারণ কর্রলে আমার মহৎ ফললাভ হইবে । আর 
আমায় কিছুই বলিতে হইবে না। শীঘ্রই আপনারা আমা- 


১৬ বাষাম়ণ। 


দ্িগের উন্ভয় ভ্রান্তার পরাক্রম দেখিতে পাইবেন” এই 
বলিয়া রামচন্দ্র, নীতা ও লক্ষমণের সহিত সেই মুনিগণ সমভি- 
ব্যাহারে মহর্ষি স্থৃতীক্ষের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


ষষ্ঠ সখ 





স্থতীক্ষের সহিত বামচন্দছেব করণোপকথন । 


অতঃপর রামচন্দ্র সীতা ৪ লঙ্মমণের সহিত মুনিগণ লমভি- 
ব্যাহারে নানা নদী পার হইয়া গমন করিতে করিতে স্থমেরুর 
ন্যায় উন্নত এক পর্বত দেখিতে পাইলেন । ক্রমে ক্রমে 
সেই পর্বত অতিক্রম করিয়া বিবিধ কুন্তমিত ও পল্লবিত বৃক্ষে 
পরিপূর্ণ কানন মধ্ো প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, এ বনের এক 
দেশে চীরধারী মহর্ষি স্রতীক্ষ পদ্মাননে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্ট 
সাধন করিতেছেন। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র তাহার নিকট উপস্থিত 
হইয়! তাহাকে ভক্তিপূর্বক সঙ্দোধন করিয়া কহিলেন, 
“ভগবন্‌! আমি অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের পুত্র । আমার 
নাম রাম। আপনার সাক্ষাৎ লাভের বাসনায় এখানে আগমন 
করিয়াছি | রামচন্দ্রের এই কথ! শুনিয়া ধর্মাম্স। স্থৃতীক্ষ 
ভাহাকে আলিঙ্গনপূর্বক মধুর সম্তাষণে কহিলেন, “রাম! স্থখে 
আগমন করিয়াছ ? তোমার আগমনে আমার আশ্রম পবিজ্ঞ 


আরণাকাগু । রি 


হইল। এতদিন আমি তোনার প্রতীক্ষায় কালহুরণ করি- 
তেছি, তোমাকে দেখিয়। দেহ পরিত্যাগ করিয়া! দেবলোকে 
গমন করিব. ইহাই আমার এঁকাস্তিক বাসনা । যখন তুমি 
চিত্রকুট পর্বতে আদিয়াছ, আমি তখনই তোমার রাজ্যনাশের 
কথ। শুনিয়াছি। তোমার আগমনের কিয়ৎকাল পূর্বে 
দেবরাদ আমার মাশ্রমে আগমন কন্রিয়াছিলেন। আমার 
তপোনলে পমস্ত লোক জিত হইয়াছে এই সংবাদ তাহার 
নিকট প্রাপ্ত হইয়ানি। আমার বিজিত লোক সমুদায়ে 
তোমার অশিকার, তুমি ভার্ধ্যার সহিত পরমহখে এ সমুদায় 
লোকে কালবাপন কর । 

তাপন প্রধান শ্রতীক্ষু এইরূপ কহিলে ব্রহ্মার নিকটে 
ঘেমন ইন্দ্র অবস্থান করেন, তদ্রুপ রামচন্দ্র ুনির নিকটে থাকিয়া 
তাহাকে সন্বোধনপুর্বক কহিলেন, “ঘুশিবর ! গৌতমবংশঙ্গত 
মহর্ষি শর5ঙ্গের নিকট আমি আপনার তপোবলের বিষয় 
শুশিয়াছি। আমার বাক্যে আপনি অভীষ্টলোকে গমন 
করিবেন! আপনার তুল্য সাধু ও দয়াবান্‌ প্রায় নাই। 
এখন আপনি কৃপ| করিয়। আমার উপযুক্ত বাপস্থীনের বিধয় 
নির্দেশ করুন | 

রাম্চন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সৃতীক্ষ পি হইয়া যধুদর- 
বাক্যে কহিলেন, “বৎস ! ভূমি আমার আশ্রমে হৃথে বাস কর। 
এস্থানে বিবিধ ফলমুল প্রাপ্ত হওয়া যায়। খষিগণ সর্ববদ! 
এই স্থানে আগমন করেন । এ বনে কোন ভয় নাই। এস্থানে 
ম্বগগণ নিয়ত অকুতোভয়ে বিচরণ করে।” রামচন্দ্র স্থৃতীক্ষের 
এই কথ শুনিয়া কহিলেন, “মহর্ডে। আমি এই স্থানে মৃগয়ায় 


১৮ রামায়ণ । 


প্রবৃন্ত হইলে আমার শাণিত শর প্রহারে মুগগণ বিনষ্ট হইবে, 
তাহাতে আপনি ব্যথিত হইবেন, স্বতরাৎ দীর্ঘকাল এস্থানে 
বাস কর! আমার উচিত নহে, এই বলিয়া রামচন্দ্র মৌনাব- 
লম্বন করিলেন । ক্রমে সায়ংকাঁল উপস্থিত হইল | রামচন্দ্র 
সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিয়া সীতা ও লক্ষমণের সহিত 
শ্তীক্ষের আশ্রমে থাকিলেন! রজনী উপস্থিত হইলে 
মহর্ষি স্রতীক্ষ তাঁপসযোগা ফলমলাদি প্রদান পুর্ববক ভীহী- 
দ্িগের অংতিথ্য সৎকার করিলেন । 


সপ্তম সগ?। 


রি র্হহাত ্ 
প্ুঃমগের লক ।রিতথা ঠাপ 


অতঃপর রাত্রি প্রভাত হইলে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষমণের 
সহিত গাত্রোথান ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পদ্মগন্ধযুক্ত 
হ্বশীতল জলে ন্নীন করিয়া অনস্থানুরূপ অগ্নি ও দেবগণের 
অর্চন! করিলেন । ক্রমে দিনমণির উদয় হইল । তাহারা মহর্ধি 
হৃতীক্ষের নিকট গমন করিয়! গ্মহুবাকো কহিলেন, “ভগবন্‌! 
আঁপনার আশ্রমে আমরা পরমনখে রানি শাপন করিয়াছি? 
এখন গমিগশ আমাদিগকে ত্বরান্বিত করিতেছেন, দণ্ডকারণা- 
বাদী মুগ ণে র তপোঘন দর্শনে আমাদিগেরও নিতান্ত ইচ্ছ1। 


আরণাকাণ্ড। ১৯ 


অতএব আপনি আজ্ঞা করুন। আমরা এই অনলতুল] 
তেজন্বী মহর্ষিগণের সহিত গমন রুরিব।” এই বলিয়া 
তাহার! মহ্র্ধি স্রতীক্ষের চরণবন্দনা করিলেন । 

তখন মুনিবর স্তুতীক্ষু প্রারামচন্দ্রকৈ সন্সেহ-সম্ভাষণপে কহি- 
লেন, “রামচন্দ্র ! ছায়ার ন্যায় অন্গামিনী সীতা ও লক্ষমণের 
সহিত তুমি এই পথ দিয়া গমন করিলেই নিরুদ্ধেগে দণ্ডকারণ্যে 
উপস্থিত হইবে | এ দেখ, দণ্ডকারণ্যবাদী যুনিগণের আশ্রম 
দৃষ্ট হইতেছে । এস্থান অতি রমণীয়। স্থানে স্থানে বৃক্ষ 
সকল বিবিধ ফলমূল ও কুহুমে সুশোভিত, ম্বগগণ দলে দলে 
বিচরণ ও পক্ষিগণ স্থমধুর কলরব করিতেছে । কোথাও বা 
অপূর্ধব সরোবর নিম্মল জলে পরিপূর্ণ এবৎ তাহাতে পদ্ম 
সকল বিকসিত রহিয়াছে ও হংসাদি জল্চর পক্ষিগণ 
ক্রীড়া করিতেছে । কৌন স্থানে রমণীয় প্রজরবণ এক? 
কোথাও বা ময়ুরগণ কফেকারব করিতেছে । বল লঙ্গঘণ! 
তু'মও এখন রামের অনুগমন কর । খ্মিদিগের তপোবন দর্শন 
করিয়া পুনরায় তোমর। আমার আশ্রমে আগমন করিও 1 

মহর্ষি সতীত্ব এইদূপ কহলে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ 
ধধিকে প্রদক্ষিণ € প্রণাম পূন্বক স্বীয় স্বীয় বিশাল ধনু ও 
তুণীর গ্রহণ করিলে রা ভাহাদিগের করে শাণিত খড়গ 
প্রদান করিালিন। তখন উভয় বীর খমির আজ্ঞা গ্রহণ 
পূর্বক ধনুধাঃণ ও তুণবদ্ধ করির। সীতার মহিত তথ 
বহির্গত হইলেন । 


গে 
হইতে 


অফ্টম অর্গ। 





রামচন্ত্রের সহিত সীতার কথোপকথন । 


রঘুবীর রাম, লক্ষমণের সহিত স্তবতীক্ষের আশ্রম হইতে 
বহির্গিত হইলে, সীতা তাহাকে মধুরবাঁক্যে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, “ঘাগ্যপুত্র! শুনিয়াছি ধন্মাচরণের বিপি জতি 
সুন্ষম । কামজ ব্যননের নিবৃত্তি নাহইলে তাহা লাভ করা যায় 
না। এ কামজ ব্যসন তিন প্রকাণ, মিধ্যাকথন, পরস্ত্রী হরণ 
ও বিনা কারণে পরপীড়ন। এই গ্রিবিধ ব্াযসনের মধ্যে 
শেষোক্ত ছুইটি অভ্যন্ত পাপজনক।॥ আধাপুত্র ! আপনি 
কখন মিথ্যাবাঁক্য বলেন নাই এবং কখনও বলিবেন ন1। 
ভ্রমেও পরনারী হইণের ইচ্ছা আপনার মনে উদয় হয় নাই। 
স্বদারেই আপনার রতি আছে । আপনি সভ্যবাদা ধাম্মিক ও 
পিভৃনত্য পালনে ততপর | ধর্ম ৪ সত্য উভয়ই আপনাতে 
বর্তমান রহিয়াছে । ইন্দ্রিয় প্কল আপনার বশীভূত ও 
আপনি লকল প্রাণির প্রিয় । কিন্তু নথ! আপনি প্রাণি- 
হিৎলনরূপ উগ্রভাব ধারণ করিলেন কেন? খোহান্ধ বাক্তিগণই 
বিনাপরাধে জাবহিংসা করে, কিন্তু আপনাকেও সেই কার্ষে 
প্রবৃভ্ভ দেখিঠেছি। আপনি মুনিগণের পরিত্রাণার্থ দনুর্ববাণ 
ধারণ করিয়! দেবর লক্ষণের সহিত রাক্ষল বধের জন্য 
দগুকারণ্যে প্রবেশ করিতেছেন, তাহা শামার মন নিতান্ত 
চিন্তাকুল হইয়াছে! এরূপ কাধ্যে কিছুএত্র স্বখ নাই বরং 
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পদে পদে নানা বিপদের সম্ভাবনা ধন্ুর্ববাণ ধারণ করিয়া বনে 
বিচরণ করিলে ঘোররূপী নিশাচরগণের সহিত বিরোধ ঘটিতে 
পারে । অতএব এ ভাবে গমন করা উচিত নহে । ধনুর্ববাঁণ 
ধারণ যে উগ্রভাঁবের কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

আর্য্যপুত্র ! এই নন্বদ্ধে একটি উপাখ্যান আমার বিদিত 
আছে, তাহা আমি আপনার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ করুন। 
পূর্বে ম্বগপক্ষিগণে পরিব্যাণ্ড কোন বনে এক ধধি বাস করি- 
তেন। একদা দেবরাজ তাহার তপোঁবিত্ব করিবার মানসে 
থড়গ গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধার্থী বারের ন্যায় সেই আশ্রমে আগ- 
মন করিলেন এবং সেই খড়গখানি খষিকে অর্পণ করিয় 
কহিলেন, 'মুনিবর ! এখন এই অসি আপনার নিকট থাকিল। 
সময়াস্তরে পুনরাগমন করিয়া গ্রহণ করিব । এই বলির! 
তিনি যথাস্থানে গমন করিলেন । খ'ষও দেই ন্যাসভূত 
অসি রক্ষা করিতে লাগিলেন । তিনি যে স্থানে যান খঙশ- 
থানি সঙ্গেই থাকে । যখন ফলমুলাদি আহরণের আবশ্যক 
হয়, পরকীয় অস্ত্র আমে রাখিতে জাহস না হওয়াতে তাহা 
সঙ্গে লইয়। যান। এইভাবে সর্বদা অসি ধারণ করাতে 
ক্রমে ক্রমে ঝমির ভাবাস্তর উপশ্হিত হইল। আর পূর্ব্বের 
ন্যায় শীস্তভীব থাকিল না; তপস্যায় জলাগুলি দিয়! 
অলিহস্তে ভীঘণবেশে বনে বনে প্রাণিহিহসা করিতে আরন্ত 
করিলেন। এইরূপে অন্ত্রংসর্গে ঘোরতর অধন্মা সঞ্চয় 
হওয়াতে দেহান্তে ভাহার নরকবাঁস হইয়াছিল । 

নাথ! আপনি কিছু মনে করিবেন ন!। আপনাকে 
শিক্ষাপান করি নাই । আম গৌরব ও ম্লেহ বশতঃ এই 
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পুরারৃস্তটি আপনার নিকট কীর্তন করিলাম। অস্ত্রসংসর্গে 
যখন অধর্খম ঘটিতে পারে তখন আপনি এভাবে দগুকারণ্যে 
গমন না করেন ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য । আপনার 
রাক্ষন বধের বাসনা পরিত্যাগ কর! উচিত। বিনা অপরাধে 
প্রাণিহত্যা কর! মহাপাপ । আতর্তজনের পরিক্রাণার্থ শাস্ত্র 
ও ধনুর্ধারণ করা ক্ষত্রিযের ধণ্ম, কিন্তু তাহা এ সময়ের 
উপযুক্ত নহে। এখন সে শাস্ত্র, সে ক্ষাত্রধন্ম কোথায়? 
এখন আমরা তপস্বীবেশে বনে বনে বিচরণ করিতেছি । এ 
অবস্থায় ক্ষত্রধন্মানুসারে অস্ত্রাদি গ্রহণ করিলে নানা বিদ্ব 
ঘটিবার সম্ভাবনা । অতএব আপনি আমাল অন্নরোধ রক্ষ। 
করুন। পুনর্ধবার অযোধ্যায় গমন করিষা ক্ষাত্রয়ধর্মা প'লন 
কর্রিবেন। নাথ! পিতঘতা পালনাথ রাজ্য পরিত্যাগ 
করিয়া বনে আপিয়াছেন, যন্দ যুনিরুন্তি অবলম্বন করিয়া 
কালঘপন করেন, তাহা ভইালে আদার শ্বশ্রু ও স্বগীয় 
শ্বশুরের পরম পতি লাভ হুইবে। ইহলোকে ধর্থাই 
একমাত্র সার পদার্থ। ধন্ম হইতে অর্থ সতথ সমস্তই প্রাপ্ন 
হওয়া ঘান। অতএব আপনি পানত্র ভাবে অহিহসা ধন্ম 
আশ্রর করয়। ধন্মিগণের তপোবনে পিচরণ ককুন। আর 
অধিক কি বর্লবু, ভ্িলোকেহ সমন্ত তন্ত্রই আপনার বিদিত 
আছে। নারী জাতির ম্বাভাপিক্ চপলতায় যাহা বলিলাম 
ক্ষম! করিবেন, আমি আপনার নিকট ধন্মের কথ। কি বলিব। 
দেবর লক্ষণের সহিত যুক্তি করিয়া যাহ বিচারসিদ্ধ হইবে 
আপনি তাহাই করুন 1 


নবম অর্গ। 





শীতার প্রতি রামের উপদেশ । 


পতিপরায়ণ সীতা এইরূপ কহিলে, রামচন্দ্র তীহাঁকে 
মধুন সন্তাঘণে কহিলন “প্রিয়ে ! তুমি ক্তিয়ধর্্ম সম্বন্ধে 
যাহা মাহা কহিলে সমস্তই হিতজনক। আর্ভজনের পরিত্রাণ 
কর! মে ক্ষতিয়ের প্রপান কাঁর্সা, এ কথাও তুমি বলিয়াছ। 
দগুকারণ্যবাদী মুনিগণ রাক্ষপভয়ে কাঁতর হইয়া আমার 
শরণাপন্ন হইয়াছেন তাভা তোমার অবিদিত নাই। এসই 
ফলমুলাহারী ধার্মিক তাঁপদগণ রাক্ষপগাণের ভয়ে স্থখে 
কালযাপন করিতে পারেন না!) নরমাংসভ্ঞোজী দুর'জারা 
তাহাদিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করে। এই 
জনাই দগুকারণ্াবাদী খর্মগণ আমার নিকট আসিয়! 
আমাকে বিস্তর আনুন করেন। আমিও তাহাদিগের বিনীত 
বাক্যে লজ্জিত হইয়। বলিয়াছিলাম, "আপনারা পুজ্য, আমার 
নিকট এরূপ বিনয় করিতেছেন ৫কন? আমাকে আপনাঁ- 
ছিগের কোন কার্য সাধন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।+ 
আমার এই. কথা শুনিয়! সকলে একবাক্যে কহিলেন, রাম ! 
কামরূপী নিশাচরগণ নাঁনারূপে দগুডকারণ্যে বিচরণ পূর্বক 
আমাদিগকে নিতান্ত পীড়িত করিতেছে । অতএব তুমি 
আমাদিগকে রক্ষা কর। হোঁমকালে ও পর্বকালে পাষরগণ 
আমাদিগের প্রতি নানা উপজ্রব করে, আমরা রাঁক্ষলভয়ে 


২৪ বামায়ণ 


অতি কাঁহর হইয়াছি। এখন তুমিই আমাদিগের একমাত্র 
গতি । আমর। তপোৌবলে নিশ্/চরগণকে বিনাশ করিতে 
পারি সত্য, কিন্তু রামচন্দ্র ! আমরা বহুকরেশে বহুদিনে তপেংবল 
প্রাপ্ত হইয়াছি। তপস্যাই আমাদিগের পরম ধন, স্থতরাঁং 
শাপপ্রদানে তাহা ক্ষয় করিতে পারি না। আমরা এখন 
তোমার শরণাঁগত, অতএব তুমি ভ্রাতা লক্ষণের সহিত 
মিলিত হইয়! আমাদিগকে রক্ষা কর ।” 

দেবি! দণুকারণ্যবাঁদী মহর্ধিগণের এইরূপ বিনয়পুর্ণ মকা- 
তর বাক্য শুনিয়া তাহীদিগের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে 
রাক্ষপ নিনাশ করিয়! তাহাদিগকে বিপদ হইতে যুক্ত করিব । 
এখন সে প্রন্জ্ঞ। কিরূপে লঙ্ঘন করি? সীতে ! তুমি কি 
জন ন', বর আমি প্রাণত্যাগ করিতে পরি, প্রাণাধিক 
লক্ষনণকে ও তোমাকে ও ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সত্য কখ- 
নও ভঙ্গ করিতে পারি না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের নিকট যখন 
প্রতিজ্ঞ। করিয়াছি, তখন তাহা অবশাই পালন করিতে হইলে । 
স্থতরাং এবিষয়ে আর মন্তব্য কি গাছে? প্রিয়ে! ভুমি 
আমার প্রতি প্রীতি ও সৌহার্দ বশত? যে যে কথা! বঙ্গিয়াছ 
তাহাতে আমি অত্যন্ত -পরিতুক্ট হইয়াছি । ছোমার যেমন 
হশে জন্ম, কথাগুলিও তদনুরূপ হইয়াছে । প্রাণাধিকে ! 
ভয় নাই। রাক্গন বধে কোন অনিক্টাশঙ্কা করিও ন11৮ 
এরই বলিয়া সীতাকে সাব্জন! পূর্বক তিনি ধনুর্বাণ লইয়। 
লক্ষণের সহিত মুনিগণের আশ্রমান্তিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন । 


দশম অর্শ। 





রামচন্দ্রের অগস্ত্ের আশ্রমে গমন । 


গমনকালে রামচন্দ্র অগ্রসর হইলেন; মধ্যস্থলে সীতা 
এবং লক্ষাণ ধনুর্ধারণ করিয়া পশ্চাতে চলিলেন। পথিমধ্যে 
সারপ, চক্রবাঁক প্রসতি জলঢর পক্ষিগণে পরিপূর্ণ কমল 
শোভিত সরোবর, বিবিধ পর্বত, নদী এবং মদোন্মত্ত মহিষ 
বরাহ ও হস্তভী তাহাদিগের দর্শনপথে পতিত হইতে লাগিল। 
ক্রমে ক্রমে তাহারা অনেক দুর অতিক্রম করিলেন | এবং 
সায়ংকালে কমলদল পরিপূর্ণ একটি অপূর্ব সরোবরের 
নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহ্হাতে হংস, সারদ 
প্রস্ততি জলচর পক্ষী ও হস্তীগণ জলক্রীড়া করিতেছে । এঁ 
রমণীয় জলাশয়ের নিকটস্থ হইয়া তাহারা বাদ্যের শব্দ ও 
ম্বমধুর সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন, কিন্তু তথায় কাহাকেও 
দেখিতে পাইলেন ন!। 

তখন রামচন্দ্র এই অস্ভুত ব্মাপারে বিস্মিত হুইয়! 
নিকটস্থ ধর্মভৃৎ নামক খর্ষকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 
“যুনিবর ! এছ্থান জনশুন্য, অথচ গীত ও বাদ্যের শব্দ হই- 
তেছে ইহ! অন্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় । এই অন্ভুত ঘটনার 
কারণ জানিবার জন্য আমার মন নিতাস্ত উৎস্ক হইয়াছে, 
'অতএব আপনি উহার আদ্যোপান্ত আমার নিকট কীর্ভন 
করুন ।” 


২৬ রামায়ণ । 


ধর্্মাতা ধর্মভৃৎ রামের এই কথ! শ্রবণ করিয়া! কহিলেন, 
“কলাম ! এই সরোবরের প্রভাব তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ 
কর। ইহার নাম পঞ্চাপ্নর | মীগুকর্ণী নামক মুনি তপোবলে 
এই সরোবরের সরি কারয়াছেন। পুর্বে মুনিবর মাগুকর্ণী এই 
জলাশয়ে অবস্থান পূর্বক বায়ুভক্ষণ করিয়। দশ সহস্র নগুসর 
কঠোর তপন্যা করেন। তাহার তপপ্যায় দেবগণ ভাত হইয়া 
পরস্পর মন্ত্রণা করিলেন “এই মুনি হয় ত আমাদিগের মধ্যে 
একজনের পদগ্রহণের মানসে তপস্যা করিতেছেন 1” এইরূপ 
উদ্দিগ্রচিন্ত হইয়া তাহারা বিছ্যছের ন্যায় দীপ্তিমতা পরম- 
হৃন্দরী প্রধান পঞ্চ আপ্পরাকে তাহার তপোভঙ্গ করিতে 
আঙ্তা করিলেন। আদেশমাত্র অপ্সরাগণ দেবগণের কার্্য- 
দিদ্ধির জন্য মহর্ষি মাগুকণীর নিকট আগমন পূর্ববক কাম- 
ভাবে তাহার মনোহরণ করিয়! তাহাকে পতিত্বে বরণ করিল। 
খষি তাহাদিগের সহিত্ত বিহারার্থ তপোবলে ঘুবাপুরুষ হইয়। 
এই সরোবরের জলমধ্যে বাসগুহ প্রস্তুত করিলেন । তদলধি 
তিনি এইম্থানে অপ্সরাদিগের মহিত পরম স্ত্রগে বিহার 
করিতেছেন । রাম! মেই অপ্নরাদিগের বাদ্যধ্বনি ও 
 অলঙ্কানের শব্দমিশ্রিত মনোহর গীত অবণগোচর হইতেছে ।” 
রামচন্দ্র মুনির নিকট এই আশ্চর্যা বিবরণ শ্রবণ করিয়া 
হুরুত হইলেন! তৎপরে গমন করিতে করিতে তিনি 
একটি তেজঃপুপ্ত চীরব্যাপ্ত আশ্রম দেখিতে পাইলেন। 
রামচন্দ্র, সীতা ও লঙ্গমণের লহিত তথায় গমন করিয়! 
'আশ্রামবাসা খধিকে অভিবাদন পূর্বক পরম মারে দেই 
আশ্রমে কিছুকাল বাপ করিলেন। পরে তিনি পর্যায়- 


আরণ্যক । ৰ্ 


ক্রমে নানা মুনির তপোবন দর্শন করিতে লাগিলেন । একবার 
যে আশ্রমে বাঁন করিয়াছেন পুনর্ববার সে স্থানেও তাহাল্স 
আগমন হইতে লাগিল । রামচন্দ্র এইরূপে দশ বহুসর কাল 
অসংখ্য তপোবনে বাস করিয়! পুবর্ববাঁর স্তীক্ষের আশ্রমে 
আগমন পূর্ববক সেই স্থানে বান কাঁরতে লাগিলেন । | 
একদ! রামচন্দ্র মহর্ষি স্তীপ্ষাক সবিনয়ে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, “খফিবর ! শুনিয়াছি মহর্ষি অগম্ত্য এই বনে 
বাস করেন, কিন্তু এই গহন বনের কোন্‌ ভাগে তাহার 
আঁশ্রম, তাহা জানিতে পারি নাই। সেই মহান্রার চরণ 
দর্শন ও তাহাকে আভিবাদন করিতে আযাদিগের নিতান্ত 
বাসনা হইয়াছে । আতএব আপনি কৃপা করিয়া ভীহাক্ক 
আশ্রম কোঁথায় আমাকে বলিয়া দিন।", 
মহ্র্ষি স্থতীক্ষ রাঁমচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া আ্রীত- 
মনে কহিলেন, “রাঁমচক্দ্র ! আমি মযুনিবর অগন্ত্যের কথ! 
তোমার নিকট বলিতে ইচ্ছ! করিয়াছিলাম, ভাগা ক্রমে তুমিই 
তাহার নিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমার এই আশ্রম হইতে 
চারি যোজন দূরে অগন্তাত্রাতা ইধ্ানাহের আশ্রম । সেই 
স্থান পিপ্পলী বনে শোভিত। তত্র বক্ষ সকল ফলপুর্পে 
পরিশোভিত । নিন্মল জলপুর্ণ সরোবর সকল পদ্মকুস্থষে 
সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহাতে হংস ও চক্রবাক সকল 
ক্রীড়া করিচ্েছে। রামচন্দ্র! তুমি ইধ্াবাহের আশ্রমে 
এক রাত্রি যাপন করিয়া এ বনের পাশ্ব দিয়া দক্ষিণ দিকে 
এক যোজন শ্রমন করিলেই মহধি অগস্ত্যের আশ্রমে উপগ 
স্থিত হইবে। পেস্থান অতি রমণীয়। তুমি সীতা ও লঙ্গখের 
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সহিত তথায় পরম স্থখে বান করিতে পারিবে । বদি মুনি- 
বর অগন্ত্যকে -দর্শন করিতে নিতীস্ত উত্স্থক হুইয়া৷ থাক 
তাহা হইলে অদ্যই গমন করিতে পার।” 

মহর্ষি স্ৃতীক্ষের নিকট এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হুইয়! 
রামচন্দ্র, লীতা। ও লম্গমণের সহিত অগস্থ্যাশ্রযষে গমন করিবার 
বাসনায় তথ! হইতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে বিবিধ 
বিচিত্র বন, শ্বেত পর্ববত, নদী ও সরোবর সকল দৃষ্ট হইতে 
লাগিল । ক্রমে ক্রমে রামচন্দ্র স্থ ্ীক্ষের উপদেশানুসারে অনেক 
দুর গমন করিয়া লক্ষমণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “ভাই ! 
& দেখ একটি অপূর্বব তপোবন দেখা যাইতেছে । বোধ হয় 
উহাই মহাত্মা ইত্মবাছের আশ্রম | খষিবর হতীক্ষ আগমনকালে 
আমাদিগকে যাঁহা যাহা বলিয়াছিলেন দে সনস্তই প্রত্যক্ষ 
হুইতেছে। এ দেখ বৃক্ষ সকল পুষ্প ও ফলভরে নত হুইয়! 
রহিয়াছে । বোধ করি নিকটেই পিপ্পলী বন। স্বপন্ক 
পিপ্পলী ফলের গন্ধ আসিতেছে । স্থানে স্থানে সঞ্চিত 
কাষ্ঠ ও ছিন্ন কুশ পতিত রহিয়াছে । নীলবর্ণ পর্ব চুড়ার 
ন্যায় আশ্রম হইতে ধৃযশিখা উঠিতেছে। ব্রাহ্মণগণ ম্বান 
করিয়। স্বহন্ডে পুষ্পচয়ন পৃর্নক দেবার্চনা করিহেছেন। 
অতএব লক্ষ্মণ! নিশ্চয়ই উহা অগন্ত্যভ্রাতা ইত্মবাহের 
আশ্রম । মহাত্মা অগস্ত্য প্রাণিহিংলা নিবৃত্ির জনয এক 
যমতুল্য দৈত্যকে নিনাশ করিয়া দক্ষিণদিক লোকের 
বাসোপযোগী করিয়াছেন । শুনিয়াছি ইলুল ও বাত'পি 
নামক দুই রাক্ষন এ আশ্রম অধিকার করিয়াছিল। উহার! 
ছুই ভ্রাতা মিলিত হইয়া অনেক ব্রহ্ষহত্যা করিয়াছিল। 


আরগ্যকাড। ইনি 


ইলুল মায়াবলে ব্রাক্গণ-রূপী হইয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন পূর্বক 
ব্রাঙ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিত। এবং বাতাপিও মেশরূপ 
ধারণ করিলে ইলুল তাহাকে ছেদন করিয়া সেই মেষমাংদ 
পাক করিত। তৎপরে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ আগমন করিলে 
সাহাদিগকে এ মান ভোজন করাইয়। বলিত “বাতাপে ! 
নিজ্ঞান্ত হও।” ইলুল এই কথ বলিবামাত্র বাতাপি মেষের 
ন্যায় শব্দ করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণের উদর ভেদ করিয়! 
বিনির্গত হুইত। এইরূপে সেই ব্রহ্মমাৎসভোজী পামরদ্বয় 
মায়াবলে অসংখ্য ব্রন্মহতা! করিয়াছিল । 

একদা দেবগণ মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট আগমন করিয়া 
এ বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্বক মায়াবী রাক্ষসদ্বয়ের অত্যাচার 
নিবারণের অনুরোধ করাতে মহর্ষি অগস্য অতিথিরূপে ইলৃল 
ও বাতাপির “মাশ্রমে আগমন করিলেন। ব্রাক্মণরূপা ইলুল 
তাহাকে যথেক্ট সমাদর করিয়। শ্রাদ্ধের আয়োজন পূর্বক 
মেষরূপধারী বাতাপিক ছেদন করিল এবং পাক করিয়া 
মহর্ষি অগস্ত্যকে ভোজন করাইল। পরে সে শ্রাদ্ধ সমাপল 
কালে হস্তোদ্ক দান পূর্বক কহিল, “বাতাপে ! নির্গত হও 1 
দুরাজ্ম। ইলুলের এই কথ শ্রাবণে মৃহর্ষি অগস্ত) হাস্য করিয়া 
কহিলেন, “পামর! বাতাঁপি আর কোথ| হইতে নিক্াস্ত 
ছইবে। ' সে আমার উদরে জীর্ণ হইয়া) যমলোকে গমন 
করিয়াছে ।, ইলুল ভ্রাতার এইরূপ নিধন বৃত্তান্ত শুনিয়া 
ক্রোধভরে অগন্সাকে আক্রমণ করিতে উদাত হইলে, তাহার 
নয়ন হইতে অনলের ন্যায় জ্যোতি: নির্গত হইল। লেই" 
তেজে দুরাত্মা ইলুল দগ্ধ হুইয়াছে। লক্ষ্মণ! মহর্ষি অশস্ত্য 
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শুইরূপ প্রভাঁব-সম্পন্ন । তীহার ভাত ইধ্যবাঁহছ এখন নিশ্চয়ই 
এঁ আশ্রমে বাম করিবেছেন 1” 

রামচন্দ্র লক্ষণের নিকট ইলুল ও বাতাপির নিধন 
ববন্তান্ত বর্ণন করিলেন” ক্রমে সাবংকাল উপস্থিত হইল। 
তখন তিনি দায়ৎসন্ধ্যার উপাঁননা করিষ! সীতা ও লক্ষণের 
সহিত অগন্ত্যভ্রাত। ইধ্যবাহের আশ্রমে গমন পূর্বক তাহার 
চরণবন্দনা করিলেন এবৎ তৎকর্তৃক মমাদূত হইয়া সেরার 
সেই স্থানেই যাঁপন করিলেন। 

অতঃপর রজনী প্রভাত হইলে দিনমণি উদদত হইালন। 
রামচন্দ্র মহর্ধি ইবাবাহকে অভিবাদন করিষ! তাহাকে 
সন্দোধন পূর্বক কহিলেন, “ভগবন্! শাপনার আশ্রমে 
স্থে রাত্রি যাপন করিয়াছি । এক্ষণে আজ্ঞা করুন, 
আপনার জোষ্ঠ ভ্রাতা মহাক্সা অগন্তে,ওর আশ্রমে গমন 
করিব ।” রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া যুন্িবর প্রাতমনে 
তাহাকে বিদাঁষ দিলেন। তখন রামচক্দ্র, লাতা ও লক্ষণের 
সহিত বিজন বনের মধ্য দিয়া তদ্ুপদ্ষ্টি পথে গমন করিতে 
লাগিলেন । যাইতে যাইতে জলকদম্, সাল, অশোক, 
তমাল, ব্লি প্রসভতি নানা বন্যবৃক্ষ ভাভাদিগের নয়ন- 
গোচর হইতে লাগিল । দেখিলেন এ রক্ষ সকল পুগ্পিত ও 
লতাজালে বেছিত রহিযাছে, হুন্তিগণ কর্তৃক কোন কোন 
বৃক্ষের শাখা ভগ্ন হইসাঁছে, বানরগণ লম্ফ প্রদান পূর্ববক 
বৃক্ষ হইতে রক্ষান্তরে গমন করিতোছে এবং পঙ্গিগণের কলরবে 
বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে । রামচন্দ্র এইরূপ বনশেভ) 
দর্শন করিয়া! লক্গবণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “ভাই ! 


আরণাকাখড। ৩১ 


ধোঁধ হয় আমরা অগন্ত্যদেবের আশ্রমের নিকটে আসি- 
যাছি। তিনি স্বীয় কর্ম্বলে সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়া 
ছেন। এ ভীহাব শান্তিপ্রদ আশ্রম দেখা যাইতেছে এ 
দেখ, তপোবন হইতে যজ্জীর ধূম উত্থিত হইতেছে, কুশচীর 
সকল ইতস্ততঃ বিণীর্ণ রহিয়াছে, সুগগণ নির্ভয়ে দলে দলে 
বিচরণ ও" পক্ষিগণ কলরব কবিতেছে। আতএব নিশ্চয়ই 
উহ! মহাক্সী অগন্তের তপোবন। ভগবান অগন্ত্যদেব 
লোকছিনার্থ রাক্ষন বধ করিনা দক্ষিণদিকের উৎ্পাত্ত 
শান্তি করিয়াছেন। তদবধি নিশাচরগণ আর এই দিকে 
অত্যচার করিতে সাহস পায় না। খষির ভয়ে এখন 
তাহার! শান্তভাব ধারণ করিরাছে। শুনিয়াছি অগস্তাদেবের 
নাম ম্মরণ করিলে এই দক্ষিণদিকে রাক্ধচাভয় নিবারণ 
হয়। মুনিবরের অতুল প্রভাব । পুরাকালে বিন্ধ্যগিরি ব্ধিত 
হইয়া সুধ্যের পথরোঁধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, 
কিন্তু অগন্ত্যদেবের আজ্জায় তাহাকে নত থাকিতে হুই- 
য়াছে। আামরা সেই স্থবিখ্যাত মহাপ্রভাব তপোধনের 
নিকটে আসিয়াছি। অতএব আইস, শীপ্র সর্ববলোক পুজিত 
ধর্মাজ্। অগন্ত্যের পাদবন্দনা করি ।..তিনি আমাদিগের মঙ্গল 
করিবেন। আমরা তদীয় আশ্রমে খাকিয়। বনবাসের অব- 
শিষ্ট কাল তীহাঁর মেবা করিব। দেব, গন্ধর্বব, সিদ্ধ, ও 
মহর্ষিগণ এ তপোবনে আসিয়া সর্ধবদ! অগস্ত্যের পুজা করেন। 
মিথ্যাবাদী, ভ্রুর, শঠ্, নিষ্ঠ র, ও পাপাত্মাব এই স্থানে জীবিত 
থাকিতে পারে না। এস্থানে দেব, যক্ষ, ও পল্পগ্গণ পরি- 
মিতাহারে সর্ধবদ1 ধর্দাচরণ করেন, খধিগণ এই স্থানে তপঃ- 


তু২ হামাযণ। 


সিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ পূর্বক স্বর্গারোহণ করিয়! থাকেন*। 
যেকেহ এই স্থানে দ্েবগণের আরাধনা! করে সেই সিদ্ধ হয় 
এবং আরাধিত দেবের বরে যক্ষত্, অমরত্ব, বা রাজ্য যাহা ইচ্ছা 
প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মণ! এই আমর! অগস্তাদেবের আশ্রমসমীপে 
উপস্থিত হইয়াছি। অশ্ট্রে তুমি তপোবনে প্রবেশ করিয়া 
মুনিবরকে আমার ও জানকীর আগমন সংবাদ প্রদান কর।” 


একাদশ অগ্। 





শ্রীহামচন্দ্রকে অগন্ত্যদেবের শন্ প্রদান । 


অতঃপর লক্ষ্মণ অগস্তাদেবের আশ্রমে প্রবেশ কত্রিয়! 
তাহার এক শিষ্যকে সম্বোধন পুর্ববক কহিলেন, “ভগবন্‌ ! 
অযোধ্যাধিপতি রাঁজা দশরথের জ্ঞোষ্ঠ পৃত্র রামচন্দ্র ভার্ধ্যার 
সহিত মহর্ষি অগস্ত্যের দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন । আমি 
তাহার কনিষ্ঠ, এবং অনুগত ভৃত্য, আমার নাম লক্ষ্মণ । 
বোধ হয় আমাদিগের বিষয় আপনারা শুনিয়। থাঁকিবেন। 
আমর! পিতৃসত্য পালনে এই দুর্গম বনে আনিয়াছি। ইচ্ছা 
ভগবানের চরণ দর্শন করি 1+ 

অগন্ত্যশিষ্য লক্ষণের এই কথা শুনিয়া! অগস্তাদেবকে 
এই বিষয় নিবেদন করিতে অগ্নিহোত্র গৃহে প্রবেশ করিয়া 


আরথ্যক্ষাণ্ড। শও 





মহর্ষি শিষ্যমুখে রাম, লক্ষণ ও লীতার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত 
হইয়া শিষ্যকে সন্বোধন পূর্বক কহিলেন, “বৎস! আমি 
মনে মনে রামদর্শনের বাসনা করিয়াছিলাম, ভাগাক্রমে আজি 
তিনিই ভ্রাতা ও ভাধ্যার সহিত আমার তপোবনে আগমন 
করিয়াছেন। আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্রই তাহাদিগকে 
আমার নিকট আনফধন কর |” শিষ্য গুরুদেবের এই জজা! 
পাইয়া লক্ষণের নিকটে আগমন পুর্ববক কহিলেন, “মহাশয় ! 
রামচন্দ্র কোথায় আছেন, তাহাকে লইয়া আহন 1 অগন্তা- 
শিষ্য এইরূপ 'কহিলে লক্ষ্মণ তাহাকে লইয়া রাস ও সীতার 
নিকট লইয়া গেলেন। মুনিশিষ্য রামের নিকুট অগস্তা- 
গ্েবের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া! কহিলেন, “গুরুদেব খআজ্ঞ! 
করিয়াছেন, আপনার! তাহার নিকটে আগমন করুন|” এই 
বলিয়া তিবি ভাহাদ্িগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। রামচজ্ঞর 
সীতা! ও লক্ষণের সহিত তপোবনে প্রবিষ্ট হইলে ভ্রমে 
ক্রমে ব্রহ্ধা, অগ্নি, বিষুত। ইন্দ্র, সূর্যা, চক্র, কুবের, বায়ু 
অস্ভতি সমস্ত দেবগণের স্থান তাহার নয়নগোচর হইল। 
রামচন্দ্র এই্রূপে দেবস্থান দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর 
হইতেছেন এমন সময়ে মহর্ষি অগন্ত্য শিষাগণ সমভি- 
ব্যাছারে আগমন করাতে তীয় ত্রন্ধতেজে তপোবন 
আলোকময় হইয়। উচিল। রামচন্দ্র মুনিবর অগস্ত্যাকে অগ্রসর 
৫ 


ত্ রধমাত্বপ। 


হইতে: দেখিয়া লক্ষণকে সম্বোধন পূর্বক ছিলেন, “ভাই, 
লক্ষ্মণ । মূর্তিমানন তপোরাশির ন্যায়' ভগবান অগস্ত্যদেব 
আগমন করিতেছেন। অতি বিনীতভাবে উহার নিকট গমন 
করিতে হইবে ।”” এই বলিয়া তিনি তেজঃপুঞ্জ অগস্তোর 
নিকট গমন করিয়া তাহাকে অভিবাদন পূর্বক কৃতীঞ্লিপুটে, 
দণ্ডায়মান হইলেন। সীতা ও লক্ষণ প্রণাম করিয়া নত্ত- 
ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন মহর্ষি আগস্ত্য তাহাদিগের; 
কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে আঁল্ন প্রদান করিলেন); 
তাহারাও তদীয় আজ্জানুসারে আসনে উপবিষ্ট হইলে মুনির. 
হোম ও অধ্যদান কাধ্য সমাপন করিয়া বানপ্রস্থ ধর্মানুসারে' 
তাহাদিগের আতিথ্য বিধান করিলেন। ৃ 

অতঃপর রামচন্দ্র কৃতাগ্তলিপুটে খমির নিকটে উপবেশন' 
করিলে মুনিধর ভাহাকে সম্ধৌধন করিয়া কহিলেন, “রামচক্জ 1) 
বেব্যক্তি বিহছিতবিধানে অতিথি সৎকার না করে, লোক 
স্তরে তাহাকে কুটপক্ষীর ন্যায় স্বার মাংস ভোজন করিতে 
হয়। তুমি ধার্রিক ও মহারথ, বিশেষ 5৫ রাজা বলিয়! সর্বন 
লোকের পুজ্য ও মানা । ভাঙ্গি আম প্রিয় অতিথিরশে- 
তোমাকে প্রাপ্ত হইর়াছি।” এই বলিয়া তিনি রামগক্দ্কে 
ফিবিধ কল মূল ও পুষ্প প্রদান করিয়। মধুর সম্তাষণে কহিলেন, 
“রামচন্দ্র! এই দেখ আমার নিকট বিশ্বকপ্মার নির্রিত, সুক্ষ 
ও বজভূুষিত, ইন্দ্রপ্রদত্ত অপূর্বব বৈষ্বধন্ন ) সুখ্যের 'ন্যায় 
জ্যোততির্দয় ব্রঙ্গদ্ভ নামক অব্যর্থ শর ও ক্লন্ত অগনিতূল্য 
শরজালপূর্ণ অক্ষয় তুণদয় এবং স্বর্ণ কোশাবন্ধ সব্ণভূরিত 
জনি বিদামাল রহিয়াছে। পূর্বে বিষ এই শক্ষাসনে হা" 


আরপার ও । ৫ 


স্থরশ্গণকে. বিনাশ : করিয়া! ওদবগণের- মধ্যে অপূর্বব শ্রীধাকপ 
ক্ষরিয়াছিলেন। বৎস রামচজ্জ ! দেঘরাজ ঘেমন হজ খানগ 
ুরেন, তজ্জপ তুমিও এই ধনুর্ববাণ ও অলি গ্রহণ কর। এই, 
বলিয়া অগন্যদের তাহাকে সেই অস্ীগুলি প্রান করিলেন ॥ 


দাশ সর্গ। 





ব[মচন্ছরেৰ পঞ্চবটীতে গমন । 


তৎপরে মুনির অগস্ত্য, রাম ও লক্ষাণকে মধুরধাক্যে 
কহিলেন, “তোমর। ছুই ভ্রাতা সীতার সহিত আমাকে অভি- 
রান করিতে আমার তপোবনে আগমন করিয়াছ,ইহাতে আমি 
(তোমাদিগের প্রতি অতিশয় প্রীত হইলাম । এখন তোমরা 
পথশ্রুমে কাতর হইয়াছ। বিশেষতঃ জানকী নিতান্ত শ্রাস্তা 
হইয়] বিশ্রামার্থ ব্যস্ত হইয়াছেন। আহা! কোমলাঙ্গী সীতা 
কখন দুঃখের লেশমাত্র সহ্য করেন নাই। কেবল পতি 
ভক্তিতেই এই ছুঃখজনক ছুগম রনে আমিয়াছেন। অতএব 
যাছাতে ইনি তুষ্থ থাকেন তাহাই করা কর্তব্য । রামচন্দ্র ! 
ইনি তোমার সহিত বনগাঙ্গিনী হইয়া অতি ভুক্ষর কার্ধ্য 
করিয়াছেন । পূর্র্বাপয় নারীজাতির স্বভাব এই যে, তাহারা 
ফুক্পল র্যক্তিকে আজয় ও বিপন্নকে ত্যাগ করে। তাহা 


৬৩ রাষাগসণ । 


দিগের মত বিছ্যুতের ন্যায় চ্চল। এমন কি তাহারা সে 
চেঙ্গন বিষয়ে শাস্ত্রের তীক্ষত।ও শীত গক্গনে গরুড় ও পরনের 
ঘর্ধ আশ্রয় করে, কিন্তু এই সীত। সকল দোষ শুন্য। ইহার 
তুল্য পতিব্রতা নারী শর নাই। দেবলোকে অরুদ্ধতীর 
ন্যায় ইনি সর্ববজনের পুজনীয়! । রামচন্দ্র! তুমি এই পতি- 
প্রীণা নারী ও লক্ষণের সহিত যেখানে থাকিবে সেই স্থান 
পবিত্র হইবে ।% 

রামচন্দ্র তেজন্বী অগন্ত্যের এই বাক্য শুনিয়া কতাঞ্জলি- 
পুটে তীছাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “দেব! আপনি 
ঘখন আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমরা ধন্য 
ও কৃতার্থ হইলাম । এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কোন্‌ স্থানে 
কুটার নিন্মাণ করিয়া নিরুদ্দেগে কালহরণ করিতে পারিব।% 
কগন্ত্যদের রামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণে যুহূর্তকাল চিস্ত1 
করিয়া কহিলেন, “রামচন্দ্র ! এস্থান হইতে ছুই যোজন দৃপ্পে 
পঞ্চবটী নামে এক রম্য স্থান আছে। তথাপ্প নানা দ্বগ বিচ- 
ত্রণ করে এবং বন্থবিধ ফলমূল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমিঘে 
পিতৃসত্য পালনে বনে আগমন করিয়া, তপেবিলে তাহ 
আমার বিদিত হইয়াছে. কৈকেয়ীকে তোমার পিতার বরদান 
ও তোমার প্রতি তাহার ন্নেছের বিষয় আমি জানিতে পারি- 
যাছি এবং তোমারও অভিপ্রায় আমার অজ্ঞাত নাই। পুর্বে 
আমার তপোবনে বনবামের অবশিষ্$কাল বাস করিতে 
তোমার বাসন! হইয়াছিল, কিন্ত এ স্থানে রাক্ষ বধের সন্কল্প 
সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা না থাকাতে শ্থানাস্তরে বাস করিতে 
ইচ্ছা করিতেছ। অতএব তুমি পঞ্চবটীতে গমন হরিঘ। 


অশরণ্যকাণড। ৩৭ 


খাল কম। সেবন এখান হইতে অধিক দুর নয়। লেই 
পবিত্র ও রমণীয় ভূন্তাগের নিকটে শোদাবয়ী নদী প্রবাহিস্ক! 
হইতেছে । তপ্বায় বাম করিলে লীতার পরম প্রীতি লাঁছ 
হইবে । তুমিও দদাচারী হইয়া স্ুনিগণকে পালন করিতে 
পারিবে । এ দেখ অনুরেই মধূক বন। ন্যগ্রোধাশ্রমের 
ক্ষভিমুখে ঘাইয়। তুমি উহার কিঞ্চিত উত্তরাংশে গমন 
করিও । তথায় একটি পর্বত আছে, এ পর্বতের নিকটেই 
পবিত্র পঞ্চৰটী বন ব্বেখিতে পাইবে ।” 

মহাত্ম। গস্ত্য এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে রামচন্দ্র 
বীরাগ্রগণ্য লক্ষণ ও সীতার সহিত ভাহার চরণে প্রণাম 
করিযা তদীয় আজ্ঞাক্রমে তুণদয় ও ধনুর্রবাণ লইয়া আশ্রম 
হইতে বহির্গত হইলেন এবং খাষিপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্বক 
পঞ্চবী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 


ত্রয়োদশ মগ্+। 





রাঁমচক্জরের পঞ্চবটী গমনকালে জটায়ুর পরিচয় গ্রদান। 


রাষচন্দ্র পঞ্চবটী অভিমুখে গমন করিতে করিতে পথিষধ্যে 
ধক পরাক্রমশালী বৃহতকায় পক্ষী দেখিতে পাইলেন। 
র্পনমাত্ধ তিনি রাক্ষস আজান করিয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করি- 


পি । লীঙ্কায়গ ৭ 


চি 


বেল, “ভুমি কে, পরিচয় শ্ুজ্র কয়?” ঘল্জী, তাহাক্ক শ্রছি 
ক্ধ। . নিক, সধুরবাক্ক্যে কছিলা, “বৎস বামচন্্র কাজি 
বোমা পিতৃ 1৮ রামচন্দ্র পক্ষটর এই কথা শুনিম! তাহাকে 
গ্নন্িকাদঞজ পুর্ব তাহার পরিচয় জিজ্ঞ।সা করিলেন । 

০ পাক্ষা রামের এই কথা শুনিয়। আত্মকুল বর্ণন প্রসঙ্গে দর্ষব 
প্রাণির উৎপত্তির বিষয় উল্লেখ পূর্বক কহিল, “বন! পুর্বব- 
ক্লে ম' হার! প্রজাপতি হইতে উৎ্পন্স হয়েন এই প্রসঙ্গে তাহ! 
আদ্যোপান্ত কহিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে কর্দম নামক প্রজা 
পতি জন্মগ্রহণ করেন । তশপরে বিকৃত, শেষ, সংশয়, বলবান 
নুপুর, স্থাই, মরাচি, অভ্র, ক্রুতু, পুলস্ত), জঙ্গিরা, প্রচেতা, 
পুলক, দক্ষ, বিবন্বান্্‌, থঅরিষ্টনেমি ও কশ্যপের উদ্ভব হয়। 
এই সপ্তদশ প্রজাপতির মধ্যে দক্ষের যাট্টি স্ক্ষণা কমা 
উৎপন্ন হইয়াছিল।. কশ্যপ তন্মধ্যে আঁদতি, দিতি, লু, 
কালকা, তামরা, ক্রোধবশা, মনু ও অনল! নামক আটটি 
কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। একদা তিশি পত্জাগণের প্রতি 
প্রীত হুইয়৷ বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার তুল্য প্রজাপতি 
পুত্র সকল প্রপব কৃর। ভন্তীর এই ঝাক্যে অদিতি, দিতি, 
দ্নু ও কালকা৷ সন্মরতাঁ "হইলেন, কিন্ত অন্য নারীগণ স্বীকরি 
করিলেন না। তদনুসারে অদিতির গর্ভে ঘাদশ আদিত্য, 
অষ্ট বন, একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারছয় এই ত্রয়োদশ 
দেবের জন্ম হইল। দিতি পরাক্রান্ত দৈত্যগণকে প্রসব 
রুরালেন। পুর্বেব নেই দৈত্যগণ এই সদাগরা পৃথিবী অধি- 
কার করিয়াছিল । দনু হইতে অশ্বস্্রীব ও কালকা হইতে নরুক 
ক. কালকে উদ্ভর হইল এবং ভাআ। হইতে কোর্স কাস, 


আবপাকান্ত। ও 


শ্যেবী, ধূর্ত ও শুকী-নামকপাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ'করিলের্সৰ 
এই পীচক্ন্যার মধ্যে ক্রৌক্ষী হইতে উলৃফগগের, ক্জামী 
হইতে ভাসগণের, শ্যেনী হইতে শ্যেনগণের, ধৃতরাহ্ত্রী হইতে 
হুংস, কলহৃংম ও চক্রবাকের এধং গুকী হইতে লতা লাক 
ক কন্যংর জন্ম হয়। এ নতা হইতে বিনতা জন্মগ্রহণ 
করে। .পরে ক্রোধবশার গর্ডে বশী, স্রপমদা, হরী, ভদ্রেমকা। 
মাতঙ্গী, শার্দ,'লী, শ্বেতা, স্থরভী, লক্ষণ সরস ও-কপ্রে ভাই 
দশটি কন্যা হয়। তন্মধ্যে ম্বগী ন্বগগণকে, মৃগমদা ভল্গুক 
স্যমর ও চমরণণকে এব তদ্রেমদা ইরাবতী নামক এক 
কন্যাকে প্রসব করে। দেই ইরাঁবতী হইতেই এরাবত 
হস্তীর উদ্ভব হয়। সিংহ ও. বানবগণ হরীর গর্ভে, গোলা 
স্কুল ও ব্যাপ্রগণ শার্দলীর গর্ভে, মাতগ্গ মাতক্গীর গর্ভে এবং 
দিকৃহস্তী শ্বেতুঠুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। স্থরতি হইতে 
রোহিণী ও গন্ধববাঁ নামক ছুই কন্যার জন্ম হয়। তন্মধ্যে 
রোহিণী হইতে গো ও গন্ধব্বা হইতে অশ্ব জন্মিয়াছে। 
সুপ্পসা- বছু ফণাযুক্ত সর্পের ও ক্রু অন্যান্য সর্পের জননী । 
অনন্তর ষনু হইতে মানবগণের স্থস্থি হইয়াছে । 

বস রামচক্ঞ্র ! মন্ুষা চারি বর্ণে বিভভ ।'' অ্র্াক মুখ 
হইতে ব্রাম্মাণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উদ্ধ“' হইতে বৈশ্য গু" পদ” 
বয় হইতে শুড়ের উত্পত্তি- হইয়াছে । ফলবান্‌ পবিজ্র, বৃক্ষ 
সকল অনলার পৃত্র। এইরূপ গরুড় অরুণ, শুকী ও পৌঁত্রী 
ধিনপ্ার গর্ডক্াত্ত | ফেই-অরুণের পুত্রে জামি, জামার “মীর 
জায় এবই আমা জ্োষ্ঠ ভ্রাতার না সম্পাতি। ক্লামচশ্! 
তোখাক় ইচ্ছা” হইলে আহি বনবামে তোমার সাহায়া করিতে 


০ বাষাযগ 1 


রস্কতত আছি । লক্মঘণের দহিত ফোন স্থানে গমন করিবার 
খ্াবশ্যক ছুইলে জমি সীতাকে রক্ষ। করিতে পারিষ 1” 

রাষচন্দ্র জটায়ুর এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে 
জালিঞগন করিলেন এবং তাহার সহিত পিতার বঙ্ধুতার বিষয় 
জ্ঞাত হইয়া! যারপরনাই প্রীতি লাভ করিলেন। তগকালেই 
তিনি তাহার প্রতি সীতার রক্ষার ভার দিয়া খধিগণের পালন 
ও রাক্ষল বধার্থ পঞ্চবটাতে গমন করিলেন । 


চতুর্দশ সখ? 





পঞ্চবন্টীন্ত প্রবেশ । 


£পর রামচন্দ্র নানা মৃগপূর্ণ পঞ্চবটীতে গমন করিয়া 
লক্ষষপকে সম্বোধন পর্বক কহিলেন, বৎস ! অহাড়া। অগক্তয 
(স্থানের কথা ঘলিয়ছিলেন এই সেই পঞ্চবটী। এ দেখ, 
বহ্যদৃক্ষ সকল কুন্মিত হইয়াছে । এখন এই পঞ্চবটার অধ 
আষাফিগের উপযুক্ত বাসন্থান দেখিতে হইবে । যেক্ছানে 
জাঁনকীর প্রীতি লাভ হয়, যে চ্ছানের নিকটে উৎকৃষ্ট 
জলাশয় আছে; সমিধ্‌, পুষ্প, কুশ ও জল অনায়ালে প্রাণ 
হওয়া যাইবে এবং বনেরও শোভা আছে, লেই দ্ছানেই 
বাল, করা উচিত । অতএব তুমি এরূপ স্থান নির্বাচন কর । 


আরপ্যকাঙ। ৪১ 


লক্ষমগ রাখচক্দ্রের এই কথা শুনিয়া সীতার সমক্ষে 
কৃতাগলিপুটে- কহিলেন, “আধ্য | আমার প্রতি এরূপ শাঁজা 
করিবেন না। আপনি বিদ্যমানে শত ঘর্ষেও আমি রম্য 
ধাসস্থান স্থির করিতে পারিব নাশ] আপনি উত্তম স্থান 
মনোনীত করিয়া আমার প্রতি আশ্রম নির্মাণের ভারার্পশ 
করুন ।১ লক্ষমণের এই কথ শুনিয়া রামচন্দ্র প্রীতমনে স্বয়ং 
দর্ব্বগুণযুক্ত একটি রম্য স্থান স্থির করিয়! লক্ষঘণের কর 
ধারণ পুর্ববক কহিলেন, “বগুস! এইস্থান সর্বোতকুষ্ট। 
চারিদিকে পুষ্পরৃক্ষ এবং মধ্যম্থলটি সমতল ও স্থন্দর | অতএব 
তুমি এই স্থানেই আশ্রম নির্মাণ কফর। এ দেখ, নিকটেই 
অপৃবব সরোবর, সূর্ম্য কিরণে উজ্জ্বল এবং স্থরভি কমলদলে 
স্থশোভিত রহিয়াছে । অগন্ত্যদেব শেগোদাবরীর কথা থলিয়া- 
ছিলেন এ সেই গোদাধরী নদী প্রনাহিতা হইতেছে ! উহার 
তীরে পুষ্পরক্ষ শোভমান এব ম্বগগন পিপাপার্ড হইয়া মদাগত 
হইয়াছে, বক্ষ-স্থলে হংন ও চক্রবাকগণ জলক্রীড়া করিতেছে । 
এ দেখ বহু কশ্দরঘুক্ত অত্যুচ্চ পর্বত সকল দেখা যাইতেছে । 
উহাতে ময়ুরগণ রেকারব করিতেছে । এ পর্ববতশ্রেণীর স্থানে 
স্থানে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ, রজত ও তাত্র থাকাঁতে নীল 
পীতাদি বিবিধ বণে চিত্রিত হস্তীর ন্যায় উহার শোভা হুই- 
য়াছে। শাল, তাল, তমাল, খড্জ,র, জলকদন্ব, আত্ম, 
অশোক, চন্দন, কদন্ব, কিংশুক প্রভৃতি নান। বক্ষে এই স্থান 
শোভিত এবং মুগপক্ষীও যথেষ্ট দেখিতেছি, অতএব এই 
স্থানেই আমরা এই পক্ষীন্দ্র জটাযুর সহিত বাস করিব» 

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে লক্ষণ সেই স্থানে একটি 
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স্তস্তযুক্ত বিস্তীর্ণ পর্ণকূটীর নির্মাণ করিলেন । উহ্থার ভিত্তি 
মৃত্বিক! দ্বার! গঠিত এবং দীর্ঘ বংশে বংশকার্য্য সম্পন্ন 
হইল । পরে উহা শমীশাখা, কুশ, কাশ, শর ও পত্র দ্বার! 
আচ্ছাদিত হইল। এ্রইরূপে সমতল স্থরম্য পর্ণশালা 
নিশ্মিত হইয়! অপুর্ব শোভা বিস্তার করিল। অতঃপর 
লক্ষ্মণ গোদাবরীতে স্নান করিয়া পদ্ম ও ফল আহরণ করিয়। 
কুটীরে আগমন করিলেন এবং পুষ্পনলি প্রদান ও শাস্তিকার্ধ্য 
সমাপন করিয়া রামচন্দ্রকে সেই পর্ণশাল দেখাইলেন। 
সেই স্থরম্য কুটারখানি দেখিয়া রাযচন্জরের ও জানকীর 
আনন্দের সীম! রহিল না। রামচন্দ্র পুলফকিত।চত্তে লক্ষণণকে 
গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, “বৎস ! 
আশ্রমটি অতি স্থন্দর হইয়াছে । তোমার কার্মে আমি 
পরিতুষ্ট হইয়! পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে আলিঙ্গ নমাত্র করি- 
লাম। তুমি বিলক্ষণ ভাবগ্রাহী, কৃতজ্ঞ ও ধাশ্মিক। তুমি 
বিদ্যমানে পিতা যেন স্ব্নস্থ হইয়।ও জীবিতবৎ রহিয়াছেন।৮" 
এই বলিয়! রামচন্দ্র লক্ষমণকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে 
রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও জানকীর লহ্িত, স্বর্গলোকে ঘেজপ দেবগণ 
বাল করেন, মেইরূপ সেই র্মণীয় পর্ণশালায় পরম স্থখে বান 
করিতে লাগিলেন। 


পঞ্চদশ অগ। 


স্পা ৫৫ স লা 
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শীতঞ্খতু বর্ণন ' 


অনস্তর শরৎকালের অবসাঁন ও হেমন্ত খতু উপস্থিত 
হইল। একদ। প্রভাতে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র স্নানার্ঘ 
গোদাবরীতে গমন করিতেছেন, লক্ষমণও জলকলস গ্রহণ 
পূর্বক জানকীকে সঙ্গে লইয়া তাহার পশ্চাু পশ্চাৎ যাইতে- 
ছেন। পথিমধ্যে লক্ষণ বিনীতভাবে রামচন্দ্রকে সদ্বোধন 
করিয়া কহিলেন, “আর্য ! আপনার প্রিয় খতু হেমস্তের 
আবির্ভাব হইয়াছে । নানা প্রকার শন্যাদি স্থপন্ক হওয়াতে 
বোধ হইতেছে যেন পৃথিবী নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া 
হাস্য করিতেছেন। হিমম্পর্শে লোকের দেহ কর্কশ হইয়। 
উঠিয়াছে। এখন জলম্পর্শ কর! ছৃষ্কর ও অগ্নির উত্তাপ হ্থখজনক। 
লোক সকল নব অন্নদ্ধার। পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তিনাধন করিয়া 
নিষ্পাপ হুইতেছে। গ্রামবাসিগণ প্রচুর শস্য ও যথেষ্ট গব্য 
বস্তুর উপভোগে স্তখে কলাতিপাঁত করিতেছে । জয়লাভার্থা 
রাজগণ গ্রাম দর্শনে যাত্রা করিতেছেন। এক্ষণে সুর্য্যদের 
ক্রমেই দক্ষিণা ভিমুখে গমন করাতে উত্তরদিকৃ তিলকহীনা 
নারীর ন্যায় মালন হুইয়াছে। হিমালয় পর্ধত স্বভাবতই 
ছিমময়, তাহাতে আবার সুর্য দূরবর্তী, স্ততরাৎ এখন “হিমা- 
লয়”,নাম সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে । এখন মধ্যাহ্নকালের রৌদ্রুও 
স্ুখজনক, জলম্পর্শ কর! কঠিন এবং ছায়ার নিকটেও গমন 


৪৪ বামায়ণ। 


করা যায় না। হিমে সূর্য্য কিরণ ম্বছু হইয়া গিয়াছে । জীব- 
মাত্রেই শাতার্ত,হিমপৰ্নে রু'ক্ষর পত্র কল পতিত হওয়াতে 
বনভাগ শুক্ষপ্রায় জ্ঞান হইতেছে এ সময়ে রাত্রি অতি দা্ঘ 
হয়, রাত্রকালে কেহ 'অনারুত স্থানে শয়ন করিতে পারে 
না ও হিমজালে সমস্ত দিক্‌ অরুণ বর্ণ ধারণ করে। নক্ষত্র 
সকল দীপ্তহান হওয়াতে পু্পের ন্যায় জ্ঞান হইতে থাকে 
এব চত্দ্রালোক নিঃশ্বান মলিন দর্পণের ন্যায় প্রভাশুন্য 
হইয়া পড়ে। জ্যোত্ন্না ও বাষ্পতে আচ্ন্ন হওয়াতে 
পৌর্ণমাসীহেও চন্দের প্রা থকে না। এখন জ্যোৎস্সা 
আতপ বিবর্ণা সাতাদেবার ন্যায় মলিন হইয়া গিয়াছে) 
পশ্চিমদিংকর বাঘু শ্বভীবতঃ শীতল, তাহাতে আবার এখন 
প্রাতচফালে দিগুণ শাতল হইয়া প্রবাহিত হইকেছে। 
তরণ্যানা বাশষ্পেতে আচুম হইয়াছে ও সুম্যোদয়ে করো 
সারমগণ কলরব করিতেছে । সুপক্ষ ধানা খজ্ব্ুরপুষ্পের ন্যাস্ 
তণডুলত্ডরে নত হুইয়! শোনা পাইতেছ । সুষ্যদেব হিমরাশিতে 
এরূপ আরত হইয়াছেন যে, তাহাকে চক্রের ন্যায় জ্ঞান 
হইতেছে । এখন সূম্যকিন্ণ পাণুবর্ণ, পুর্ববান্ছে উহার স্পর্শনু- 
ভব হয় না কেবল মধ্যাহেঃ সখস্পর্শ বলিয়া জ্ঞান হয় । আধ্য 
গ্গেখন, প্রভাতের বৌদ্ শ্যাঘনর্ণ শপাক্ষেত্রে পতিত হওয়।তে 
শসাগুলির কেমন শোভা হইয়াছে! পিপাপার্ত হস্তী শপ 
দ্বারা শীতল জল স্পর্শ করিতে সঙ্কোচিত হইতেছে । জলচর 
পক্ষিগণ তীরে উপবিষ্ট রহিয়াছে, ভীত ব্যক্তির যেমন যুদ্ধে 
গমন করিতে ভয় হয়, তন্রপ উছ্ারা জলে অবগাহন করিতে 
সাহস করিতেছে না । পুষ্পহান বনশ্রেণী হিমান্ধকারে আচ্ছন্ 


আরণ্যকাও । ৪৫ 


হুইয়া নিদ্রিতের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, নদীর 
জল. বাম্পে আবৃত, ত্বীরের বাঁলুকাও হিমপতনে আর্ হইয়া 
গিয়াছে । হিমপতন, রৌজের মৃদ্ুতা ও শীতলত্ব প্রযুক্ত, 
পর্ববস্তস্থিত জলও মধুর হইয়াছে প্রবং হিমসেকে পন্মপত্র 
সকল গলিত হওয়াতে সুণাল মাত্র অবশিষ্ট আছে। 

আধ্য! ধশ্মাত্বা ভরত আপনাকে যেরূপ ভক্তি করেন, 
হয়ত তিনিও এই সময়ে নন্দীগ্রামে তপন্থীর ব্রত আশ্রয় 
করিয়া বিষম ্রেশে দিনযাপন করিতেছেন । ভিনি রাজ্য, 
মান এবৎ সমস্ত ভোগস্তখে বিলজ্ভবন দিয়! এই দারুণ শীল্তে 
ভূষিশয্যায় শয়ন করিয়া খাছেন। বোধ হয় এই তাহার 
স্নানের সময়, না জানি তিনি বান্রিশেষে গাত্রোথখান পূর্বক 
শীতার্ত হইয়া কিন্ূপে সরযৃত্তে গমন করিতেছেন! সেই 
শ্যামকলেবর, কমলনয়ন, আধ্য ভরতের ন্যায় ধর্ানিষ্ঠ, 
সত্যবাদী, বিনাত, জিতেক্ভ্রিয়, উদারস্বভাব ও প্রিয়বাদী দ্বিতীয় 
নাই। তিনি অকপটে সমস্ত ভোগন্গুখ পরিত্যাগ করিয়! 
আপনাঁতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন । আপনি বনবাঁসী হও- 
যাতে যখন তিনি আপনার নাঁয় মুনিবৃতি আয় করিয়াছেন, 
তখন নিশ্চয়ই তৎুকতক স্বর্গলোক জিত হইয়াঁছে। 
মনুষা পিতৃগুণ প্রাপ্ত হয় না, প্রায়ই মাতৃম্বভাবের অনুকরণ 
করে, কিন্তু আর্য ভরতে মাতৃম্বভাবের একাংশও নাই। 
হায়! রাজা দশবথ ধাঁহার পতি এবং যিনি মহীজ্া। ভরতকে 
গর্ডে ধারণ করিয়াছেন, তেই কৈকেয়ী ক্রুরবুদ্ধিতে কিরূপে 
এই কার্ধা করিষাছেন ধলিতে পারি না 1» 

লন্মমণ করুণস্বরে এইরূপ কহিলে রামচন্দ্র ভাহীকে 


৪৬ রাযার়ণ। 


সন্বোধন পূর্বক কহিলেন, “বশুস ! তুমি প্রাণাধিক ভরতের 
বিষয় যাহ! বলিতেছ তাহাই বল। মাতা! কৈকেয়ীর নিন্দ! 
করিও না। বনবাঁসে আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! থাকিলেও ভরতের 
কথা শুনিয়া আমার মন হইতেছে, আঘার তাহার দেই অমৃত্ত- 
'ময় মধুর বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া কর্ণ জুড়াই ৷ হায় ! আবার 
কত দিনে প্রাণাধিক ভরত ও শক্রদ্বের সহিত মিলিত হইব 1” 
এইরূপ খেদ করিতে করিতে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের 
সহিত গোদবরীতে গমন করিয়া কান করিলেন এবং 
স্নানান্তে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া নুর্ধ্যদেনের 
উপাসন! করিলেন। তৎকালে, নন্দী হরপার্ধবতীর নিকটস্থ 
থাকিলে যেমন শোভা হয়, লন্মমণ নিকটে থাকাতে রম 
সীতার ও সেই রূপ শোভা হইল। 


ষোড়শ সর্গ। 





পঞ্চবটাতে শূর্ণনথার আগমন | 


অতঃপর রামচন্দ্র, সীতা ও লঙ্ষমণের সহিত গোঁদাধরী 
হইতে স্বীয় পর্ণকুটারে আগমন ও প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন পূর্ব্বক 
খধিগণ কর্তৃক সমাদৃত হইয়া কিয়ৎক্ষণ হুখে যাপন করি- 
লেন। তশপরে সীতার সহিত উপবিষ্ট হইলে, চিত্রা'র 
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দহিত মিলনে চন্দ্রের যেমন শোভা হয়, সেই রূপ তাঁহার 
শোভা হইল। তখন তিনি লক্ষমণের সহিত নানা কথ! 
প্রপঙ্গে অন্যমনস্ক হইয়া অবস্থনি করিতে লাগিলেন । 

এ সময়ে এক কামচারিণী রাক্ষনী যদৃচ্ছান্রমে তথায় 
উপস্থিত হুইল । এ শিশাচরী রাবণের ভগিনী, নাম, 
শূর্পনখা । ছুষ্ট ক্রষে ক্রমে নীলপন্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ, 
কন্দর্প সদৃশ রূপবান, রাঁজলক্ষণসম্পন্ন যুনিবেশধারী, কমল- 
পত্রাক্ষ রাঁমচক্রের নিৰ্ট আগমন করিয়া! তাহার অনুপম 
রূপ দর্শনে নিতান্ত কামপীড়িত হইল ॥ রামচক্জ্রের সহিত 
রাক্ষপীর বিপরীত ভাব । রামচন্দ্র প্রসম্নবদন, ব্লাক্ষপী বিকৃত- 
মুখা ; রামচন্দ্র ক্ষীণমধ্য, তাহার মধ্যদেশ স্থুল; রামচন্দ্রের 
আকণনয়ন, সে বিরূপাক্ষী ; রাঘচন্দ্র স্বকেশ, পামরীর কেশ 
তাত্রবর্ণ ; রামচক্র প্রিয়রূপ, সে বিরূপা; রামচন্দ্রের মধুর- 
স্বর, তাহার ভয়ঙ্কর শব্দ; রামচন্দ্র যুবা, সে বৃদ্ধা; 
রামচন্দ্র মিষ্টভাষী, সে কক ; রামচন্দ্র ন্যায়বাঁন, সে অতি 
দুর্বৃত্ত এবং রামচন্দ্র প্রিয়দর্শন, সে বিকটরূপা | এঁ রাক্ষপী 
রামরূপ দর্শনে কামমোহিত। হইয়া কহিল, “পুরুষবর ! তুমি 
কে? তোমার হস্তে পনুর্বাণ দেখিতেছি। কি কারণে 
তুমি মন্তকে জটাধারণ করিয়া তপম্বীর বেশে নারীর সহিত 
রাঁক্ষপের অধিকৃত বনে আগমন করিয়ীছ ?” 

নিশাচরী এইদূপ কহিলে রামচন্দ্র সরল স্বভাবে ঝলি- 
লেন, “আমি দেবভুল্য পরাক্রমশালী রাজা দশরখের জ্যেষ্ঠ 
পুর, আমার নাম রামচন্দ্র । আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ইনি 
লক্ষণ নামে বিখ্যাত এবং ইনি আমার ভাধ্যা, নাম সীতা । 


৪৮ বামাঁরশ। 


পিতামাতার আজ্ঞাপালনে আমর! বনে আগযন করিয়াছি । 
এক্ষণে বল তুমি কে, কাহার কন্যা এবং কোন্‌ বংশেই 1 
জন্মগ্রহণ করিয়ছ ? তোমাকে কামরূপিণী দেখিতেছি বোধ 
করি তুমি কোন রাক্ষসী হইনে। ফাহাঁহউক, এস্থানে তোমার 
আসিবার কারণ কি বিশেষরূপে প/ক্ত কর।” 

কামার্ত! শূর্পণখ! শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা গুনিয়া কহিল 
“রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকট লতা পরিচয় প্রদান করি- 
তেছি শ্রবণ কর। আঙি কামচারিণা রাক্ষসী, নাম শ্রর্পনখা | 
আমি একাই ভয়ঙ্কর বেশে এই বনে ভ্রমণ করিয়া থাফি। 
কোধ হয় লঙ্কাধিপতি রাবণের নাম শুনিয়। থাকিবে ; মি 
দেই রাঁবণের কনিষ্ঠ! ভগিনী | সর্বদা নিদ্চ্ছন্ন মহাবার 
কুম্তকর্ণ, ধার্মিক বিভীদণ ও রাক্ষসদ্েন্টা পরাক্রান্ত খরদুমণ 
আমার ভাতা । এ ভ্রাতগণ শপেক্ষাও আমার পরাক্রম ধিক | 
রামচন্দ্র! তোগান মনোহর রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া 
আমি তোমার নিকট আলিয়াছি। তুমি মাযার ভর্তা হও । 
আমি ভোমাকে সর্বপ্রকারে ভ্রুখা করিজে পার্িল। এ বিকৃতা 
বিরূপা নারী “তোমার যোগা নয়, আমি “হামার অন্ুজপিণী, 
আমাকে ভার্ারূপে শ্রহণ কর । আমি তোমার এই বিক্ূপ! 
ভার্সযাকে ও লক্ষমণকে ভক্ষণ করিব । তুমি স্বচ্ছন্দে আমার 
সহিত দণ্ুডকারণো বিচরণ পূর্বক বিবিধ পর্বতশুঙ্গ ও বনের 
শোভা দেখিতে পাইবে |” 


অগ্ুদশ সগ্। 





শূর্পণথার নাসাকর্থ ছেদন । 


রামচজ্জ কাঁমপাশবদ্ধা শর্পণখার এই কথা শুনিয়া সহাস্য- 
ধদনে মধুরম্বরে কহিলেন, “ন্থন্দরি ! আমি দারপরি গ্রহ করি- 
য়াছি,ভাধ্যা আমার লঙ্গে ই রহিয়াছে । তোমার ন্যায় রূপবতী 
নারীর সপতীর সহিত বান করা বিডহ্বনা! সাত? আীদেখ, 
আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ পরম স্থন্দর যুবাপুরুষ। ইনি 
অকৃতদার, অন্যাপি দাম্পত্যন্থখে বঞ্চিত আছেন, অতএব ভূমি 
এ লশ্মমণকে ভজনা কর) ডনিই তোমার যোগ্য বর। 
সূর্র প্রভা যেমন স্ুমেরুকে শোভাযুক্ত করে, তোমার সহিত 
লক্ষমণেরও নেইরূপ শোভা হইষে। আরও দেখ তোকে 
ম্পত্ীদহবামের যাতনাঁও সহা করিতে হইবে ন1$ 

কফামমোহিতা রাক্ষপী রামচন্দ্রের এই কথা শুনিষ্সা 
তান্থাকে পরিত্যাগ পূর্ববক সহুনা লক্ষাশের নিকট গমন করিয়া 
কছিল, “পুরুষবর ! তুনি যেরূপ রূপবান্‌, তাহাতে আমাকে 
বিত্বাহ করিচেই তোমার এ বূপের সার্থক হয় । আষাকে 
বিধাহ কর্রলে তুমি এই দগুকারণ্যে আমার সহিত পরম- 
হ্থথে কালযাপন করিতে পারিবে ।৮ চতুর লক্ষণ রাক্ষদীর 
এই বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া! তাহাকে মধুরসম্ভাষণে কহি- 
লেন, “শোভনে ! আমি আধ্য রামচক্দ্রের দাস, তুমি দাসের 
তার্ষ্য “দাসী” হইতে ইচ্ছ। করিতেছ কেন? আর্য ক্বপবান্‌ ও 
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বে রামায়ণ । 


সর্ধবগুণসম্পন্ন, উনি পতি হইলে তোমার সখ ও সৌভাগ্যের 
সীমা থাকিবে না। যত করিলে উনি নিশ্চয়ই এ স্থলোদরী 
বিরূপা বৃদ্ধা ভার্ধ্যা পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে বিবাহ 
করিবেন। তোমার যে অলৌকিক রূপ, তোমাকে পরিত্যাগ 
করিয়। কেহই মানুষীভাধ্যাতে অনুরক্ত হইতে পারে না।” 

লক্ষষণ এইরূপ কহিলে কামোন্মনা শূর্ণণখা তাহার 
খরিহান বুঝিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ রামচক্দের নিকটে 
আগমন করিয়া কহিল, “রাজকুমার, আমি “নকটে থাকিতে 
আমাকে আদর ন! করিয়া তুমি এই কুৎসিতা স্থুলোদরী বৃদ্ধা 
মারীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছ ! এখনি আমি উহাকে 
ভক্ষণ করিয়৷ সপত্ী শূন্য হইয়! তোমার সহিত পরম সুখে 
বিচরণ করিব |” এই বলিয়া অঙ্গারবর্ণ। রাক্ষমী ক্রোধভরে, 
রোহিণীর প্রতি ধাবমানা মহা উক্কার ন্যায় স্বাক্ষী সীতার 
অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল । রামচন্দ্র সেই ভয়ঙ্থরী 
রাক্ষমাকে ধাবমানা দেখিয়া সক্রোধে লক্ষাণকে লন্বোধন 
পূর্বক কহিলেন, “লক্ষণ ! কি করিতেছ ? নীচচাশয়। রাক্ষদীর 
সহিত পরিহাস কি ? দেখিতেছ না_-জানকা ভয় পাইয়াছেন। 
অতএব শীত্র ইহাকে বিরূপা কর 1” 

রামচন্দ্রের এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া লক্ষণ খড়গ গ্রহণ 
পূর্বক তাহার সমক্ষে সেই ঘোর়নপা শুর্পণখার নাসা 
কণচ্ছেদন করিলেন। তখন সেই রাক্ষসী বিরুতম্বরে চীৎু- 
কার করিতে করিতে মহাবেগে বন্মধ্যে পলায়ন করিল । 
বর্ধাকালে যেষন মেঘ গর্জন হয়, তদ্রপ মে বিবিধ ভয়ঙ্কর 
শব্দ করিতে লাগিল। নাস! কর্ণ ছিন্ন হওয়াতে তাহার 


আবণাযকহশু । ৫১” 


সর্ববাঙ্গ শোণিত সিক্ত হইল। এইরূপে সেই শ্বোরদর্শনা 
নিশাচরী বাহু্ধর উন্নত করিয়া গভীর গঞ্জনে জনস্থানে প্রবেশ 
করিল এবং রাক্ষনগ্রণপরিরৃত ভীষণঘূর্তি ভ্রাতা খরের নিকটে 
যাইয়া পতিত ভইল। 


অষ্টাদশ সখ 





রাম নিকটে খর প্রেবিভ বাক্ষদগণের আগমন | 


নিশাচর খর, ভগিনী শূর্পণখাকে শোপিতক্তি ও পতিত 
দেখিয়। ক্রোধাবিষ্টচিন্তে জিজ্ঞাসা করিল, “ভগিনি ! গাজো- 
ধান পূর্বক স্থির হইয়া বল, কে তোমাকে এমন বিরূপা করি- 
য়াছে। বিনাপরাধে নিকটস্থ কাল সর্পকে অরুশে অঙ্গুলি 
ছার! তাড়না করিতে কোন্‌ ব্যক্তি সাহন করিয়াছে £ কে 
মোহবশতঃ কে কালদ'ণশ যোকনা করিল ? কে আজ স্বহস্তে 
বিষ পান করিল ? তুমি কামরূপিণী, কালান্তক যমের ন্যায় 
তোমার প্রবল পরাক্রম | দেব, গন্ধর্ব ও খধিগণের মধ্যে কে 
এমন্‌ বীর্য্যবান্‌ যে তোমার এ দশা করিল ? মনুষালোকে এমন 
কেহুই নাঁই যে,মামার সহিত শক্ত করে । দেবলোকে ইন্ড্রও 
আমার অনিষ্টাচৰণে সাহপ করে ন1। সারস যেমন নীর হইতে 
কেরলমান্ত্ ক্ষীর গ্রহণ করে আমিও আজ সেইরূপ প্রাণনংহারক 


গং রামায়ণ । 


শরে শঙ্সদ্দল মধ্য হইতে কোন্‌ পরম শক্রর কীবন নাশ করিব? 
পৃথিবী আজি আমার পরবিক্ষত কোন্‌ বাক্তির মফেণ রক্ত 
পান রুরিবে ? আজি মাংশাসী পক্ষিগণ মিলিত হইয়া আমার 
শরে নিহত কোন্‌ ব্যক্তির দেহ হইতে মাংস আকর্ষণ পূর্বক 
অ(নন্দে ভোজন করিবে? যে আমাঁর অপকার করিয়াছে, কি 
দেব, কি গন্ধবর্ব, কি পিশীচ, কি রাক্ষস, কাহারও সাধ্য নাই 
যে তাহাকে আজ রক্ষা! করে । ভগিনি ! বন্মধ্যে কে তোমার 
এ অবস্থা করিয়াছে আমাকে বল আর বিলম্ব করিও না। 

রাক্ষম খর ক্রোধাবিষ্টচিন্তে এইরূপ কছিলে শূর্পনখা 
অশ্রপূর্ণনয়নে কহিল, “দশরথের ছই পুত্র দণ্ডকারণ্যে আগমন 
করিয়াছে । এক জনের নাম রাম, অপরের নাম লক্ষাণ। 
উভয়েই রূপবান্‌, স্থকুমার, যুবক, জিতেন্দ্রিয় ও পরাক্রম- 
শালী। তাহাদিগের নয়ন পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল ও হুশো- 
ভীত। দেখিলে গন্ধর্রবরাজের নায় জ্ঞান হয়, অঙ্গেও রাজচিন্ন 
আছে। তাহারা চীর ও কৃষ্ণসার চন্ম পরিধান ও ফলমূল 
ভোজন করিয়া ব্রহ্ষচারীর বেশে অহস্থন কারতেছে। 
তাহার! দেব,কি মনুষ্য বলিতে পারি না। তাছাদিগের নিকটে 
এক সর্ববাভরণস্ভষতা পরম রূপবতী যুবতী নারা আছে। 
সেই নারার জন্যই রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ অনাথা অসতীর 
ন্যায় আমার এই ছুরবস্থা করিয়াছে । অতএব তুমি দেই 
নারীর সহিত তাহাদিগকে বিনাশ কর। আমি তাঁহাদিগের 
উষ্ণ শোণিত পাঁন করিক 1” 

শৃপ্ণিথা এইরূপ কছিলে নিশাচর গর ক্রুদ্ধ, হা মহাবল 
পরাক্রান্ত যমতুল্য চতুর্দশ রাক্ষমকফে আহ্বান করিয়। কহিল) 


আরণ্যকাণ্ড। ৫৩ 


এপ্রদ্ষচারীর বেশে ছুই জন শ্রনুধ্য এক সুন্দরী রমণীর সহিত 
সশন্ত্র দওকারণ্যে আগমন কত্িয়াছে। ভোমরা অবিপন্ছে 
তাহাদিগের প্রাণ সংহার করিয়া প্রত্যাগমম করিবে। 
আমার ভগ্গিনী তাছাদিগের উ্ণ শোধিত পান করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছে । আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র গিয়া ভগিনীর. 
মনৌবাঞ্। পূর্ণ কর 1” খর এইবপ আঁজা প্রদান করিলে, 
তাহার অনচর চতুর্দশ রাক্ষন বায়ুপঞ্চালিত মেঘের ন্যায় 
বেগে ধাবিত হইল । 


উনবিৎশ সগ?। 





খর নিকটে শুর্পণধীষ পুনবাগমন ৮ 


অনস্তর শুর্পণখা রামচন্দ্রের আশ্রম নিকটে আগমন করিখী, 
রাষ, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখাইয়া দিল। রাক্ষদগণ দেখিল 
মহাবীর রামচন্দ্র,সীতা ও লক্ষণের সহিত পর্ণকুটীরে উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন। অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষাণকে সম্মোধন পূর্বক 
কহিলেন, “বস! এ দেখ, দুষ্ট নিশাচরীর আতীয় বাক্ষদগণ 
আমাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছে | তুমি কিয়গক্ষণ 
জানকীকে রক্ষা কর, আমি উহাদিগকে' সত্বরেই পিনাশ করিয়া 
আল্লিতেছি।” রামচন্দ্র আজ্ঞামত লক্ষণ সীতাকে বক্ষ 


হি রামায়ণ । 


করিতে লাগিলেন ।: রামচজ্জ ভীষণ শরাসন-জ্যাযুক্ত করিম! 
রাক্ষলগণকে কহিলেন, “আমি রাজ1 দশরথের পুত্র । ভ্রাতা 
ও ভার্ধ্যার সহিত এই দণুকারপ্যে ফলমূল ভোজন করিয়া 
ব্রক্গচারীর ন্যায় জীবনখাত্রা নির্বাহ করতেছি । তোমর! 
কি জন্য আমাদিগের প্রতি ছিংদা করিতে উদ্যত হইয়াছ ? 
ঞষিদিগের আজ্ঞান্ুসারে আমি তোগাদিগের প্রাপনাশীর্থ 
ধনুর্বাণ লইয়া দণ্ডকারণ্যে আগন্গন করিয়াছি । ঘুজি 
প্ুত্রশোকে জননীকে কষ্ট দিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহ! হইলে 
প্রতিনিরভ হও, আর অগ্রনর হইও না, নতুবা এঁ স্থানেই 
থাকিয়া! আমার পরাক্রম দর্শন কর |” 

ব্রহ্মঘাতক ঘোরদর্শন রাক্ষলগণ রামচন্দ্র পরাক্রম না 
জানিয়া কোধানিস্টচিত্তে শুল ধারণ পূর্বক কহিল, “তুমি 
আমাদিগের প্রত খরের ক্রোধ উত্পাদন করিয়াছ, আমর! 
এখনি সংগ্রামে তোমার প্রাণ বিনাশ করিব। তুমি একাকী 
আমাঁদিগের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবে । আগর! এউ 
শূল, পরিঘ ও প্টিশ প্রতৃতি অস্ত্র ছার! নিশ্চয়ই তোমাকে 
বিনাশ করিব ।” এই বলিয়া সেই চতুর্দশ রাক্ষস অস্ত্র 
শ্ত্র উন্মুক্ত করিয়া রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবমান হইল। 
রাষচজ্জ্র স্বর্ণ ভূষিত শরে সেই সকল অস্ত্র ছেদন করিয়া 
বন্মুতে জ্যা রোপণ পূর্বক তেজংপুঞ্জ শিলাশাণিত চতুর্দিশ 
অস্ত্র ষেজন! করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র ধেমন বজ্জক্ষেপ 
করেন তদ্রপ সেই চতুর্দশ রাক্ষসের বক্ষঃস্থল লক্ষা করিয়! 
বাণ নিক্ষেপ করিলেন । অস্ত্র সকল রাক্ষসগণের বক্ষঃস্ছল 
রিদ্দারণ পূর্বক রক্তাক্ত হুইয়া, সর্পগণ যেমন বীবরমধ্যে 


আরখ্যকাণ্ড। ৫ 


প্রবেশ করে, তন্রপ ভূঙগর্ডে প্ররিষ্ট হইল। নিশাচরগণণ্ড 
ভিন্নহৃদয় ও গতপ্রাণ হইয়! রক্তাক্ত দেহে বিকৃতভাবে 
ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। 

রাক্ষদগণকে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া 
শূর্পণখার শোণিত শুষ্ক হইল । রাক্ষদী তখন অনপ্যগভি, 
হুইয়া পুনর্ববার খরের নিকট আগমন করিল এবং তভূতলে 
পতিত হইয়া! আর্তন্বরে রোদন করিতে লাগিল । | 


বিংশতি সশ। 


পাপ 





খরের প্রতি শূর্পপথার তিবস্কার । 


নিশাচর খর পুনর্ববার অনর্থকারিণী শূর্পণখাকে পত্তিত! 
দেখিয়। সক্রোধে কহিল, “ভগিনি ! আবার রোদন করিতৈষ্ছ 
কেন ? তোমার অভীষ্টপিদ্ধির জন্য আমি পরাক্রান্ত মাং স- 
লোলুপ রক্ষপগণকে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছি । তাহার! আমার 
ভক্ত ও আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত। সর্বদাই তাহার! 
আমার হিতকাধ্য করিয়া থাকে । পীড়ন করিলেও কখন 
আমার প্রতি অত্যাচার করে না। তবে বল কি কারণে ভূতলে 
পতিত হইয়! করুণস্বরে বিলাপ করিতেছ ? নিশাচরহগণ কি 
আমার বাক্য রক্ষা করে নাই ? আমি বিদ্যমীনে অনাথার 


8৬ রখঙায়ণ । 


নায় এর বিলাপ করা তোমারি, উন্িত হয় নাঃভশিনি? বাল 
কিজন্য ভূমি এরূপ বিলাপ করিতেন্ ! তোমার এ দশ ক্ষার 
আমি “দখিতে পারিতেছি মা; বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া 
গাত্রোথান কর |” 

খর শূর্পণথাকে এইরূপে সান্তনা করিলে সে হস্তদ্বার। 
মজল নয়ন মার্জনা করিয়া কহিল,“এই দেখ আমার নাসাকর্ণ 
ছিন্ন ও সর্বাঙ্গে শোণিতত্রাব হইয়াছে । তোমার প্রবোধ 
বাক্য আর কি শুনিব, তুমি আমার প্রিয় কামনায় পরাক্রাস্ত 
রাক্ষপগণকে রাঁম লক্ষণের বিনাশার্থ প্রেরণ করিয়াছিলে, 
তাহারা শূল পট্টিশাদি অস্ত্রধারণ করিয়া ক্োধভরে বাম- 
চন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার সর্াভেদী বাণে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছে । ক্াভার্দিগকে সমরে পাত দেখিয়! 
আমি পুনরায় তোমার শরণাগ্রত হইলাম। রাষচন্দের এ 
অদ্কুত কাধ দর্শনে আমি নিতান্ত উদিগ্র ও বিধ্ হইয়া, 
চারিদিকেই ভয় দর্শন করিতেছি এবং লজ্জায় ও ঘ্বপান 
জন্যস্ত কষ্ট পাইতেছি। এরূপ লাঞ্চনা সহ্য করা অপেক্ষ। 
আমার স্বত্াই শ্রেয়ঃ। তৃমিকি জামাকে পরিব্রাশ করিবে 
না? রামচক্ত্র একাকী পদাতি হইয়া তোমার প্রেরিত 
নিশাচরগণকে শাণিত শরে নিহত করিয়াছে । অতএব 
যদি আমার ও রাক্ষদগণের প্রতি দয়া থাকে এবং রামচজ্জের 
বছিত যুদ্ধ করিতে ক্ষমবান্‌ হও, তাহা! হইলে আব বিলদ্ব 
করিও না। অদ্যই দগুকারণ্যবাসী র্লাক্ষপকণ্টক রাষ- 
চন্্রকে জয় কর। যদি তুমি আজি তাঁহাকে বিনাশ করিতে 
ন! পার, তাহ! হইলে দেখিষে তোমার মমক্ষেই এ প্রাণ 
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পরিতাগ করিব। ঘোঁধ হয় তুমি সৈনাগণে বেষ্টিত হইয়াঁও 
সংগ্রামন্থলে রামচন্দ্রের অশ্বে তিষিতে পারিবে না। 
আজ .'জানিলাম তোমার নারাচিমান মিথ্যা, তুমি কণনই বীর 
নও । আর (তামার নন্ধুবর্গের সহিত জনস্থানে থাকিবার 
আবশটক নাই। শান্দ্র এস্থান হইতে পলায়ন কর। ছুর্ববহ 
লেরাই সমরে তোমার নিকটে পরাজিত হয়। কুলাঙ্গার ! 
যদি তুমি মানুষ রাম লক্ষমণকে লিশ।শ কারাতে না! পার, তাহা 
হইলে কোন্‌ লজ্জায় রাক্ষস সমানে মুখ দেখাবে ' দশ্বরথের 
পুত্র রামচন্দ্র মহাতেজন্বী এবং আমাকে যে বিরূপা করিয়াছে 
দে লক্ষ্মণ ও মহানল পরাক্রান্ত। স্ুনরাৎ ভাহাদিাগর 
হস্তে তোমার কোন মন্তেই নিস্তার নাই। তুমি অলীন'গ্য 
ও ছুর্ননল হইয়| কখনই তাহাদিগকে জয় করিতে পারিবে 
না1৮ এই বলিয় রাক্ষমী শ্র্পনণখা বক্ষে করাঘাত কহিতে 
করিতে ভূতলে পতিত হুইয়া করুণন্বরে বিলাপ করিতে 
লাগিল। 


একবি'শ সণ । 


স্পা পীস্বি টিসলতে এপ শি 
খর ও দূষণের যুদ্ধে মাত্রা । 


রাক্ষদগণ বোষ্টুত খর এই অপমানসূচক কথা শুনিয়! 
রোষভরে শূর্পণখাকে বলিলেন, “ভগিনি ! ক্ষতস্থানে ক্ষার 


৮৮ 


৮ রামায়ণ! 


প্রদান করিলে যেরূপ অসহ্য যাতন। হয়, মনুষ্য কর্তক তোমার 
অপমাঁন তজ্রপ বোধ হইতেছে! আমার ক্রোধ এত প্রবল 
হইয়াছে যে কিছুতেই তাহা সংবরণ করিতে পারিতেছি না। 
সেই ক্ষীণজীবী মানুষ রধমকে আমি তৃণজ্ঞান করি, সে যখন 
তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, তখন আর তাহার নিস্তার 
নাই। আমার দর্শনমাত্র তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে । 
ভগিনি ! শান্ত হও, আর অশ্র্পাত করিও না। আজি আমি 
রাম ও লঙ্গমণকে যমালয়ে প্রেরণ করব । আজি সেই অল্প- 
প্রাণ রামচন্দ্র সমরে শয়ন কবিলে নিশ্চয়ই তুমি তাঁহার উষ্ণ 
শোণিত পান করিয়া পরিহুষ্ট হইবে 1”, 

শৃর্পণখ! খরের এইজপ বারদর্প শ্রণে আললাদে পুলকিতা। 
হইয়া তাহার ভূয়সা প্রশংসা করিতে লাগিল । তখন থর, মেন।- 
পতি দূষণকে কহিল “আমার প্রিয় যে চতুর্দশ সহজ নীল মেঘ- 
বর্ণ রাক্ষণ আছে, তাহারা সকলেই পরাক্রান্ত, সংগ্রামনিপুণ 
ও লোকহিংসায় ক্ষমবান্। ভূমি তাহাদিগকে স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্র 
গ্রহণ করিয়া প্রস্তত ছইতে অনুমতি কর। শীঘ্র রথ সজ্জিত 
করিতে এবং শরানন,বিচিত্র শর,খড়গ ৪ শাণিত শক্তি নয়দায় 
যথাস্থানে স্থাপন কদিতে বল । আমি সই দুর্বিবনাত রামচন্দ্রের 
বধার্থ গমন করিব |”, খরের আজ্ঞামাত্র দূলণ সমস্থ কার্ম্য 
নির্বাহ করিল । বিচিত্র বণ অঙ্বে শোভিত, ভবণভূঘিত জ্ুমের 
শঙ্গের ন্যায় উচ্চ ও সূর্যের ন্যায় উজ্ছল মহারথ আনীত 
হইল । এ রথের চক্র শবর্ণনয়, উহার শ্তানে স্থানে স্ববর্ণাঙ্কিত 
মস্য, পুষ্প, বৃক্ষ, পর্ববত, চক্র, নুর্ধা, মাঙ্গল্য পক্ষী ও তার! 
সকল শোভমাঁন এবং ধ্জ্ব ও কিন্কিণীজালে উহ1 অপূর্ব 
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শোভায় শোভিত ছিল । নিশাচর খর কোপাবিষ্ট হুইয়! সেই 
রথে আরোহুণ করিলে, দূষণ রাক্ষদগণকে যুদ্ধষাত্রায় আজ্ঞ। 
করিল। আজ্ঞামাত্র রাক্ষল সৈন্যগণ ভীষণ শব্দে মহাবেগে 
জনস্থান হইতে বহির্গত হইল। ভাহাদিগের করে মুদগর, 
পর্িশ, শাণিত শ্ুল, পরশু খড়গ, চক্র, তোমর, শক্তি, পরিঘ, 
গদা, অসি, মৃষল বঞ্জ এবং ভয়ঙ্কর শর ও শরাঁনন শোভা 
পাইতে লাঁগিল। শইরূপে খরের অনুচর চতুর্দশ সহজ 
নিশাচর ভয়ঙ্কর বেশে অআগ্রলর হইলে রথারূঢ থর যুদ্ধযাত্র! 
করিয়া? সাঁরথিকে রথ সঞ্চালনে আজ্ঞা করিল। আজ্ঞামীত্র 
সারথি কাঞ্চনভূিত নানা বর্ণে চিন্ত্রিত রথ সঞ্চালন করিলে 
ঘর্ধর শব্দে দিক্‌ সকল প্রতিধ্বনিত হইল এব খরও কালাঁন্তক 
যমের ন্যায়, এব* শিলাব্ী মেঘের ন্যায় গভীর গর্জজনে শক্রে 
বধার্থ উৎস্থক হৃদয়ে বারংবার লা্রথিকে শীত্র রথচালনে 
আজ্ঞা করিতে লাগিল। ও 


ঘ্বাবিৎশ সর্গ। 





থরের যুদ্ধ যাত্রাকাঁলে উৎপাত দর্শন । 


নিশাচর খর যুদ্দযাত্রা করিলে গর্দভব অরুণবর্ণ ঘোরদর্শন 
মেঘ হইতে অমঙ্গলমূচক রক্ত বর্ষণ হইতে লাগিল। রথ- 


০ রামায়গ । 


যোজিত বেগবান্‌ জশ্বগণ পুষ্পাকীণ রাজপথে ও পদস্থলিত হুইয়! 
পতিত হইতে লাগিল । সূর্ধ্যমণ্ডলের নিকটে অঙ্গারচঞ্জের ন্যায় 
শ্যামবর্ণ মগুল দৃণ্ট হইল। হেমদণ্ড মণ্ডিত উদ্নত ধ্বজে ভীষণ 
গৃধগণ আসিয়া উপবিষ্ট হইল । মাংশাসী পক্ষিগণ জনস্ানে 
বিকৃতস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। শৃগাল সকল দক্ষিণ দিকে 
ভয়ঙ্কর শব্দে অমঙ্গলঙ্নক চীৎকার করিতে লাগিল । মদআাথী 
হক্ডীর নায় মহামেঘ সহ নিবিড় অন্ধকংরে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন 
করিয়। ফেলিল, বনস্থলা অকল্মাৎথ ঘোরান্ধকার আবুত 
হইয়া উঠিল। দিক্‌ বিদিকৃ কিছুই লক্ষ্য হয় না। অকালে 
শোণিতব্না সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়াতে দিপ্তাগুল রক্তবর্প 
হইয়া উঠিল। ভয়ানক হিং জন্তুগণ খরের সম্মুথে 
আপির়! চাকার করিতে লাগিল । অশ্পভজনক ঘোরদর্শন 
উল্কামুখী শিবাগণ মুখব্যাদান পুর্লনাক শব্দ করিতে আরম্ভ 
করিল । অকন্মাঘ গগণম «ংল ধূঘকেতর উদয় হইল । পর্বব- 
কাল না হউহলও দিবাকর পাছ্গ্রন্ত হইলেন । বঙঞ্ধা বায়ু 
বহনে লাগিল, দিনাহাগে এদোতের ন্যায় দীপ্রিমান্‌ নক্ষত্র 
সকল পতিত হউন লাগিল । সারানার সরোজদল মলিন 
হইল, জলচর পল্গণা ও অঙ্সাগণ পঞ্চরণ বিরহ হইয়া ভয়ে 
লুক্কায়িত হইল । প্রবল মু না থাকাতে ও আকাশপথ অরুণ- 
মেঘের ন্যায় ধুলিজালে আচ্ছন্ন হইল । শুক ৪ শারিকাগণের 
ভয়বিকম্পিত অস্ফুট ধ্বনিত বনস্থল পরিপূর্ণ হইল। ভীষণরবে 
উক্কাপাত হইত আরম্ভ ভইল এবং বনপর্র্বতময়ী পৃথিবী 
শিরন্তর কাম্পত হইতে লাগিলেন । খরেরও যুদ্ধমাব্রাকালে 
বামবাছু স্পন্দন হইন্তে লাগিল, কণ্ঠস্বর রোধ এবং দৃষ্টির হ্রাস 
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হইল; তথাপি মোৌহবশতঃ সমর যাত্রায় নিরৃভ হইল না। 

রাক্ষন খর যাত্রাকালে এইরূপ রোমহর্ষণ মহোহপাত 
দর্শনে হান্য করিয়া রাক্ষলগণকে কহিল “এই সমস্ত ভয়ঙ্কর 
উৎপাত দর্শনে আমি কিছুমাত্র ভীতন্নহি। বলবান্‌ ব্যক্তির 
আবার চিন্তা কি? আমি জ্রুদ্ধ হইলে তীক্ষ বাণে আকাশের 
তারাকে নিপতিত ও স্বয়ং স্ৃত্্যুকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে 
পারি । আজি শাণিত শরে সেই বলবান্‌ রাম লক্ষষণকে বিনাশ 
না করিয়। কখনই প্রত্যাগমন করিব না। আমার ভগিনী 
শৃর্পণথা আজ নিশ্চয়ই তাহাদিগের রক্ত পান করিয়া মনস্কামন। 
পূর্ণ করিবে । আমি কৌন কালে কাহারও নিকট পরাজিত হই 
মাই ॥ আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। তোমাদিগের নিকট 
সত্য বলিতেছি, রাম লক্ষ্মণের কথ দূরে থাকুক, আমি তুদ্ধ 
ইইয়! এরাঁবতারূঢ় বজপাণী দেবরাঁজকেও বিনাশ করিতে 
পারি।” নিশাচর সগর্বেব এইরূপ কহিলে সৃত্যুপাশানদ্ধ 
রাক্ষল সৈন্যগণ পরম পীত হইয়া আহ্লাদ করিতে লাশিল। 

এ সদয়ে দেবতা গন্ধবরব এবহ সিদ্ধচারণগণ আকাশপথে 
মিলিত হইয়া পরস্পর খলিতে লাগিলেন, “যিনি গে ত্রাণ 
ও সাধুদিগের হিতকামনায় পর্বদাই অনুরক্ত, তাহার মঙ্গল 
হইউক। ভগবান্‌ বিষুঃ খেনন চক্র ধারণ করিয়] সমস্ত অর 
বিনাশ কররয়াছিলেন মেইরূপ রায়চত্রও আজ রাক্ষমগণকে 
মৎ্হার করুন|”, এইরূপ বলিতে বলিতে তাহার! রাক্ষস- 
সৈনা দর্শন করিতে লাগিলেন। 

এদিকে পরাক্তান্ত খর বেগে রথচালন পুর্বক সৈন্যগণের 
অগ্রবর্তী হইন। £শ্যনগাষী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশক্রু, বিহ্জম, 


২ রামাফখ। 


দুর্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকামুক, মেঘমালী, মছামালী, 
সর্পাস্য ও রুধিরাশন এই দ্বাদশ ভীমবল রাক্ষল তাহাকে 
বেষ্টন করিয়া চলিল। মহাকপাল, সথলাক্ষ, প্রমাথ ও 
ত্রিশিরা এই চারি ঝ্লাক্ষল দূষণের পশ্চাঁদগমনে প্রবৃত্ত হইল। 
তৎকাঁলে গ্রহগণ যেমন চন্দ্র সূর্ধ্যকে গ্রান করিতে ঘায় তন্রুপ 
শমরাভিলাষে ধাবমান রাক্ষসগণ রাম লক্ষণের অভিমুখে 
আগমন করিতে লাশিল। 


ত্রয়োবিৎশ সঞ্খ+। 





মুদ্ধক্ষেতে অবন্তরদ | 


মহাবীর খর রামচন্দ্রের আশ্রম নিকটে উপনীত হইলে 
জ্লামচন্দ্র দেই দারুণ মহোত্পাত দর্শনে লক্ষমণকে সঙ্দোধন 
করিয়া কহিলেন, “বল ! এ দেখ রাক্ষসকুল ধ্বংসের জন্যই 
এই সকল উৎপাত উপস্থিত হইতেছে। গর্দভবর্ণ মেঘ সকল 
গগণমার্গে উদ্দিত হইয়া ঘোর গঙ্নে রক্তবর্ষণ করিতেছে ; 
আমার বাণ সকল যুদ্ধার্থ আনন্দিত হইয়া তৃণীরমধ্যে নৃত্য 
করিতেছে ; পশু পক্ষীরা ভয়ঙ্কর স্বরে চীৎকার করিতেছে। 
এই দেখ, আমার দক্ষিণ বাহু বারম্থার স্পন্দিত হইতেছে । 
বুঝিতেছি নিশ্চয়ই রাক্ষলগপ বিনষ্ট হইবে। তোষার মুখ 


আরণ্যকাণ্ড। সত 


প্রদক্ন ও প্রভাযুত্ঃ দেখিয়া! অধমাদিগের জয়লাভ ও শঙ্র- 
পক্ষের পরাজয়পক্ষে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যুদ্ধার্থ 
উদ্যত 'রাক্ষলগণের মুখ মলিন হওয়াতে উহাদিগের 
আয়ুঃক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছ্ে। এ শুন নিশাচর- 
গণ গভীর শব্দে সিহ্নাঁদ তুল্য ভেরীধ্বনি করিতেছে * 
শীঘ্রই তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইবে | বিপদ উপস্থিত না 
হুইতে অস্ত্রে ভাবী দুর্ঘটনার প্রতিবিধান করা বিজ্ঞলোকের 
কর্তব্য কর্ম । এই সময়ে তুমি ধন্ুর্ববাণ গ্রহণ পুর্ববক জান- 
কীকে লইয়৷ তক লতাপুর্ণ দুর্গম পর্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ 
কর, আর বিলম্ব করিও না। লক্ষ্মণ! মনে করিও না ষে 
তুমি রাক্ষদ বধে অক্ষম বলিয়া আমি তোমাকে প্রেরণ করি- 
তেছি। তুমি পরাক্রাস্ত বীরপুরুষ; রাক্ষগণকে নিশ্চয়ই 
বিনাশ করিতে পার, কিন্ত আমি স্বয়ং তাহাদিগকে সংহার 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ।"” 

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, লক্ষ্মণ ধনুর্ববাণ লইয়৷ সীতার 
সহিত হুর্গম গিরিগুহায় প্রবেশ পূর্বক তথায় তাহাকে রক্ষা 
করিতে লাগিলেন । এ দিকে বীরপ্রধান রামচন্দ্র অগ্নিতুল্য 
অক্ষয়কবচ পরিধান পূর্বক অদ্ধকারমধ্যে সহস৷ প্রজ্ৰবলিত, 
দ্ীপ্তিমান্ পাঁবকরাঁশির ন্যায় শোভা পাঁইতে লাগিলেন 
এবং শর ও শরাশন গ্রহণ পূর্বক ভীষণ টঙ্কার শব্দে দিক্‌ 
সকল প্রতিধ্বনিত করিলেন । এই সময়ে দেব, গন্ধর্বব, সিদ্ধ, 
চারণ ও ব্রহ্দর্ষিগণ যুদ্ধদর্শনার্থ বিমানে মিলিত হইয়া পরস্পর 
বলিতে লাগিলেন, “ঘিনি ধাশ্রিকদিগের রক্ষার্থ সব্বদাই 
যত্রবান আজিকার যুদ্ধ তাহারই জয় হউক। চক্রধারী বিধুঃ 


৪ রামায়ণ । 


ঘেমন অন্থরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন তজপ রাষচক্্রও আজ 
রাক্ষপগণের গ্রাণসংহার করুন|” তৎপরে ভীহার! এদিকে 
ঘোরদর্শন চতুর্দশ লহত্র রাক্ষল ও অন্যদিকে রামচক্র্রাকে 
একাকী দর্শন করিয়া!” অত্যন্ত উৎস্ক ও কৌতুহলাক্রাস্ত 
চিন্তে আকাশপথে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সংশ্রামোম্মুখ 
রামচজ্দ্ের অতুল তেজ দর্শনে সর্ববপ্রাণীর অন্তরে ভয়ের সঞ্চার 
হইল। শান্তঘৃন্তি হইলেও তিনি সেই সময়ে কুদ্ধ রুদ্রের 
ম্যায় ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া সমরাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইলেন। 

এদিকে শঙ্্ শস্ত্রে সজ্জিত হইয়! রাক্ষস সৈন্য গভীর গর্জজনে 
্লামচজ্দ্রের চতুর্দিক লেক্টন করিল । সেনাগণ জংপন আপন বল 
ও পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহাদের কোলাহুলে বন- 
গ্ছলী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল । সেই শব্ষে ভ্রাসযুক্ত হওয়াতে 
অরণ্যের ভীবজন্তগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়। উঠিল এব 
তথায় আঁর অপেক্ষা না করিয়া যে স্থানে কিছুমাত্র শব্দ নাই 
সেইদিকে ধাবমান হইল। তৎপরে অসংখ্য রাক্ষল সৈন্য 
নানা প্রকার অস্ত্রাদি লইয়! ভয়ঙ্কর বেগে রামচন্দ্রের দিকে 
অগ্রসর হইল। রপবিশারদ রামচন্রও তাহাদিগকে সম্মুখে 
দেখিতে পাইয়া ধন্ুুকে জ্যা যোজনা এবং তুণীর হইতে শর 
গ্রহণ করিলেন। অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়াতে তাহার মূর্তি স্বলন্ত 
অনলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বনদেবতার রামচন্দ্রকে 
তদবন্থা দেখিয়া! নিতান্ত কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন । 
পলাক্ষস সৈন্যগণ অগ্রিবর্ণ বর্ম ও নান! প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদি 
লইয়া দণ্ডায়মান হওয়ায় সুর্য্যেদয়কালীন স্থনীল মেঘমালার 


ন্যায় শোভা পাঁইতে লাগিল । 


চতুর্কিৎশ সগণ। 
282 
যুদ্ধ বর্ণন ! 

নিশাচর খর অনুচরবর্গের সহিত্ত রামচক্দ্রের আশ্রমে 
আগমন.করিয়া দেখিল, তিনি ক্রুদ্ধবেশে ধনুর্ববাণ হস্তে লইয়া 
দণ্ডারমাঁন আছেন । তাহাকে দেখিবামাত্র মে লারথকে 
কহিল, “দারথে ! অবিলম্বে আমাকে দ্ুরাত্মা রামচজ্জ্রের 
নিকট লইয়া চল”, আজ্জামাত্র সারথি সেইদিকে অশ্ব 
চালনা করিল। নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র শ্যেনগামী 
প্রভৃতি রাঁক্ষমেরা মহা গঞ্জন করিতে করিতে মহাবীর রাম- 
চন্রকে পরিবেষ্টন করিল । ততকালে রাক্ষপগণের মধ্যে 
খরকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, ষেন তারাগণের মধ্যে 
মঙ্গলগ্রহের উদয় হইয়াছে । অনন্তর সে সহস্র সহত্র শরে 
মহাজা রামঢক্দ্রের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিষ। মহা গর্জন 
করিতে করিতে রণস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এদিকে 
অন্যান্য রাক্ষসেরাও ভীসণ রোষাবেশে ছুর্জয় রামচন্দ্র 
উপরি নানযাবধ অস্ত্র বর্ষণে প্রধন্ত হইল । কেহ লৌহ যুদগর, 
কেহ শুল, কেহ প্রান, কেহ খড়গ, কেহ বা স্বৃতীক্ষ পরশু 
প্রহার করিতে লাগিল । এঁ সমস্ত মহাকাঁয় মহাঁবল রাক্ষসের। 
কেহ পব্বত তুলা প্রমন্ত মাতঙ্গে, কেহ প্রকাণ্ড রথে, কেহ বা 
বেগবান অশ্বে আরুঢ ছিল। মহাবীর রাষচন্দ্রের উপরি 
তাহাদের অনবরত অস্ত্র বর্ষণে বৌধ হইতে লাগিল, যেন 

৪৯ 


৬ রামারণ। 


প্রলয়কালীন মহামেঘ সমুহ পর্বতোপরি প্রবলবেগে অবিরল 
জলধার। বর্ষণ করিতেছে । তৎ্কালে ভীষণ দর্শন রাক্ষস- 
গণ পরিবুত রামচক্রকে দর্শন করিয়। বোধ হইতে লাগিল; 
যেন ভগবান কুদ্রদেব স্ভৃতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। 
সমুদ্র যেরূপ নদীর প্রবাহকে রোধ করে, সেইরূপ তিনি 
অব্যর্থ শরজালে রাক্ষলদ্দিগের অস্ত্র নিবারণ করিতে লাগি- 
লেন। নিশাচরদিগের অক্সাঘাতে যদিও তাহার সমস্ত শরীর 
ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতাক্ত হইয়াছিল, তথাপি তিনি তাহাতে 
কিছুমাত্র ব্যথা! বোধ করেন নাই। কেনই বা করিবেন? 
ষযহাচল কখন সামান্য বায়ুর আঘাতে বিচলিত হয় নখ। 
সন্ধ্যাকালীন দিন্দুরবর্ণ মেঘসমূহে আবৃত দিবাকরের ন্যায় 
সেই সময়ে ভীহার অধিকতর শোভা হইয়াছিল । 

এদিকে সহত্র সহস্র ভীষণ রাক্ষম মধ্যে রামচন্দ্রকে 
একাকী দর্শন করিয়া! দেব, গঙ্ধর্বব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ উত্ক্িত 
চিন্তে অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনস্তর 
রামচন্দ্র ক্রোধাবেশে প্রকাণ্ড ধনু মগ্ডলাকার করিয়৷ এক 
একবারে শত সহত্র স্থবণভূষিত স্ৃতীক্ষু বাণ বিসঞ্বন করিতে 
লাগিলেন। নেই সমস্ত ছুর্বিবিলহ কালপাশ তুল্য শর রাক্ষস- 
দিগের দেহ ভেদ করিয়!। রক্তাক্ত হওয়াতে, অন্তরীক্ষে জ্বলন্ত 
অগ্রির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ক্রমে বহুসংখ্যক 
রাক্ষদ কালগ্রামে পতিত হুইল । রামচন্দ্র সেই সমস্ত 
ভীষণ শরের দ্বার কাহারও ধনু, কাহারও ধ্বজা, কাহারও 
চর্ম, কাহারও কবচ, কাহারও আভরণ সহিত হস্ত, কাহারও 
বা হস্তীশুপ্ডের ন্যায় উরু ছেদন করিয়৷ রণস্থল পূর্ণ করি- 
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লেন। স্বর্ণ কবচ, অশ্ব, অশ্থের সহিত অশ্বারোহী, সমস্তই 
কোন্‌ দিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। অসংখ্য অসংখ্য পদাতি 
ঘমালয়ে গমন করিল | রাঁক্ষনগণের ভয়ঙ্কর আর্তনাদ 
রণস্থল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।* অধিক কি শুবনের 
দাবানল দংযোগে যেরূপ অবস্থা ঘটে, রামচন্দ্রের শরজালে. 
রাক্ষলসৈন্যেরও দেই একার অবস্থ। হুইয়৷ উঠিল। মধ্যে 
মধ্যে কোন কোন মহাবল নিশাচর অত্যন্ত ক্ুদ্ধ হইয়া 
রামচক্দ্রের উপরি অনবরত বাণ, পরশু ও শুল নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল বটে, কিস্তু রামচন্দ্র তাহার অব্যর্থ শরের 
দ্বারা সমুদায় নিবারণ করিয়৷ উহাদের প্রাণসংহার করিতে 
লাগিলেন। তাহার ছিন্ন চণ্মা, ছিন্ন শরামন ও ছিন্ন মস্তক 
হুইয়। পবনাহত বৃক্ষের ন্যায় ব্রমে ক্রমে ভূতলে পতিত 
হইতে লাগিল। তদ্র্শনে অবশিষ্ট নিশাচরগণ গ্রাণভয়ে 
থরের শরণার্থ ধাবমান হইল। পথিমধ্যে দূষণ তাহা- 
দিগকে আশ্বাম দিয়! কুপিত কৃতান্তের ন্যায়, ধনুক হস্তে 
রোষভরে রামচন্দ্রের অভিমুখে বেগে আগমন করিল। 
রাক্ষসেরাও পুনরায় সাহদ পাইয়! শাল, তাল ও শিলা 
গ্রহণ পূর্বক রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষে 
তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে নিশাচরগণ ক্রোধে অন্ধ 
হুইয়৷ শুল, মুদগর, প্রান, বৃক্ষ, প্রস্তর প্রস্তুতি যাহ! পাইতে 
লাগিল তাহাই নিক্ষেপ করিতে লাগিল । অনস্তর মহাবীর 
রামচন্দ্র আপনাকে শরজালে আবরুত দেখিয়া, ভৈরব হুঙ্কার 
পূর্বক ধনুকে প্রদীপ্ত গান্ধর্ব অস্ত্র যোজনা করিলেন। 
তাহার শরানন হইতে অসংখ্য অসংখ্য শর নির্গত হইতে 
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লাগিল। দশদিকৃ শরজীলে আচ্ছম হইয়া গেল। নিশী- 
চরের৷ যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, রামচক্দ্রের ভীষণ শর ভিন্ন 
আর কিছুই দেখিতে পায় না । রামচন্দ্র কখন্‌ তৃণীর হইতে 
শর গ্রহণ করিতেছেন” কখনই বা যোজনা করিতেছেন এবং 
কখনই বা মোচন করিতেছেন তাহা তাহারা কিছুই দেখিতে 
পাইল না। তাহার! দেখিল ভিনি ক্রমাগত শরাসন আকর্ষণ 
করিতেছেন । দেখিতে দেখিতে সূর্ধাদেব শরজালে অদৃশ্য 
হইলেন) চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তত্রাচ 
রামচন্দ্র শরবর্ষণে ক্ষান্ত হইলেন না। শরপতনের সঙ্গে 
সঙ্গেই অসংখ্য অসংখ্য রাক্ষন ভূতলে পতিত হইতে 
লাগিল। তাহাদের কেহ মত, কেহ কণ্ঠাগত প্রাণ, কেহ 
ছিন্স, কেহ বা বিদীর্ণ দেহ হইয় ভুতলে বিলুটিত হইতে 
লাগিল । বিস্তীর্ণ বনস্থলী, উদ্ভীষ সহিত মস্তক, প্রকাণ্ড 
বাছ, উরু, নানাবিধ ভষণ, অশ্ব, হস্তী, রথ, চামর, বান, 
ছত্র, ধবজ, শল ও পর্টিশ এ্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যে এক 
ভয়াধ্ছ আকাঁর ধারণ করিল। অবশিষ্ট রাক্ষসেরা অনেককে 
এইরূপ নিহত হইতে দেখিয়৷ আর রামচন্দ্রের সম্মুখীন হইতে 


সাহসী হইল না। 


পঞ্চবিৎশ সগ'। 


শা শিস 
দুধণ বধ । 


সেনাপতি দূষণ রাঁমচাক্দ্রের ভীষণ শর বর্ষণ নিজের মমস্ত 
দৈন্য নিহত হইতে দেখিয়া পুনরায় সংগ্রাম-নিপৃণ ভীষণ 
পরাক্রগ পঞ্চ সহুত্স রাক্ষনকে সমরক্ষেত্রে অবতরণ কন্পিতে 
আদেশ করিল। এই সমস্ত রাক্ষদ রণক্ষেত্র হইতে পলা- 
যুন করা কাহাকে বলে তাহা জানিত না। সেনাপুতির 
আদেশমাত্র উহার। মহাশব্দে চতুর্দিক হইতে রাঁমচক্্রকে 
বেষ্টন করিয়া তাহার উপরি অনবরত্ত শুল, পর্উশ, খড়গ, 
রক্ষ, প্রস্তর প্রভৃতি যাহা সম্মুখে পাইতে লাগিল, তাহাই 
নিক্ষেপ করিতে লাগিল । মহাবীর রামচন্দ্র, কিয়ৎকাল 
নিমীলিত নেত্রে দগ্ডায়মান থাকিয়া স্বীয় শরজালে তৎসমুদ্দায় 
নিবারণ করিতৈ লাগিলেন । অনন্তর ক্রোধে উদ্দীপ্ত হুইয়] 
রাক্ষনসৈন্য নির্মল করিবার জন্য দূষণ ও তাহার দেনাগণের 
প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইহলন। নিশাচর দূষণ বজ্রদদৃশ 
শরের দ্বারা রাম5ন্দ্রের সমস্ত সন্ধান বার্থ করিয়া ফেলিল। 
তদরর্শনে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এক স্বতীক্ষ শরের দ্বারা 
তাহার বৃহ ধনু, চারি শরে চারি অশ্ব এবং একটী অদ্ধ- 
চন্দ্রাকার শরের দ্বারা তদীয় দারথির মস্তক ছেদন করিয়্!, 
কালপাশ তুল্য তিন শরে দূষণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। 
নিশাচর এইরূপে ধনুহঁন, রথহীন, অশ্বহীন ও মারথি হীন 
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এবং রামচজ্জ্রের ভীষণ শরে মর্্মপীড়িত হওয়াতে অত্যন্ত 
ভ্রদ্ধ হইয়া এক গিরিশূঙ্গ তুল্য বৃহদাকার ভীষণ পরিঘ গ্রহণ 
করিল। এ পরিঘ স্ববর্ণপট শোভিত এবং উহাতে তীক্ষু 
লৌহ শঙ্কু সকল সন্নিবেশিত ছিল। উহা দেখিতে বৃহৎ 
কালভুজঙ্গের ন্যায় এবং হত শক্রদিগের বলায় সংসিক্ত 
হওয়াতে অত্যন্ত ভয়ানক হুইয়াছিল। নিশাচর দূষণ সেই 
ভয়ঙ্কর পরিথ গ্রহণ করিয়া! রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিবার জনা 
বেগে তাহার অভিমুখে আগমন করিল। তদ্র্শনে রামচন্দ্র 
দুইটী মাত্র শরের দ্বারা তাহার আভরণ সহিত দুই বৃহৎ 
বাহু ছেদন করিয়। ফেললেন । রাক্ষসের হস্তস্থিত প্রকাণ্ড 
পরিঘ মহাশব্দে ভূতলে পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ছিম্নহস্ত 
দূষণও ভগ্রদন্ত মন্ড মাতঙ্গের ন্যায় আর্তনাদ করিতে করিতে 
রণক্ষেত্রে শয়ন করিল । 

দুষণকে পতিত দেখিয়া! দেব, গন্ধর্বব, প্রভৃতি সকলে 
অন্তরীক্ষ হইতে রামচন্দ্রকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগি- 
লেন। অনন্তর মহাকপাল, স্ুলাঙ্গ ও প্রমার্থী নামক তিন 
মহাপরাক্রম রীক্ষণ ক্রোধান্ধ হইয়া! শূল,শক্তি, প্টিশ প্রস্ততি 
গ্রহণ পূর্বক পতনোম্মুখ পতঙ্গের ন্যায় অনলাভিমুখে আগমন 
করিল। মহাবীর রামচন্দ্র অভা।গত অতিথির ন্যায় তাহা- 
দ্বিগকে তীক্ষ শরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং অনায়াসে 
মহাকপালের প্রকাণ্ড মস্তক ছেদন করিয়া অসংখা শরে 
প্রমাথীকে চূর্ণ ও স্থুলাক্ষের চক্ষু পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। 
স্থুলাক্ষ রামশরে নিহত হুইয়! শাখাযুক্ত প্রকাণ্থ বৃক্ষের ন্যায় 
রণক্ষেত্রে পতিত হুইল। ইত্যবনরে রামচন্দ্র ক্ষণকাল মধ্যেই 
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দূষণের অনুচর পঞ্চ সহস্র রাক্ষলকে নিহত করিয়া যমালয়ে 
প্রেরণ করিলেন । 

এ দিকে খর সসৈন্য দূষণের নিধনবার্ত। শ্রবণে অত্যন্ত 
রুদ্ধ হইয়া অপরাপর মহাবল সেনাধ্যক্ষদিগকে সন্মোধন 
করিয়া কহিল, “দেখ ! আজ মহাবীর দূষণ সামান্য মনুষ্যের. 
সহিত যুদ্ধ করিয়া! পঞ্চ সহক্র ভীমপরাক্রম রাক্ষসের মহিত 
রণস্থলে শয়ন করিয়াছে । তোমাদের ন্যায় বীররাক্ষন সকল 
আমার সহায় থাকিতে যে আজ মানুষের নিকট পরাজিত 
হইতে হইল, এ লজ্জা কিছুতেই যাইবার নহে । অতএব আর 
বিলম্ব করিও না। শীত্র নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া) এ 
অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ কর।” এই কথা বলিতে বলিতে 
খর ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া! উঠিল এবং গর্জন 
করিতে করিতে বেগে রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবমান হুইল । 
তাহার পশ্চ1ৎ পশ্চাৎ শ্যেনগামী, পুথুশ্রীব, যক্জশন্রু, বিহু" 
গম, ছুর্জয়,। করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকামুক, হেমশালী, 
মহা মালী, সর্পাম্য ও রুধিরাখন নামক মহাপরাক্রমশালী দ্বাদশ 
দেনাপতি মমৈন্যে শরবর্ষণ করিতে করিতে ধাবমান হইল। 
রামচন্দ্র খরের মৈন্যাবশেব সমাগত, দেখিয়া! স্থবর্ণ-নিশ্মিত 
হীরকথচিত শরে তাহাদিগের বধে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্তরীক্ষে 
গমনকালে পুচ্ছযুক্ত শরগুলি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, 
যেন ধুমসহিত অগ্রিশিখা চলিয়া যাইতেছে । বজাহত অস্্- 
রের ন্যায় রামচক্ড্ের এক একমাত্র শরে এক এক রাক্ষম 
ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। তাহার! ছিন্নবর্ঘ্ম, ছিম্নাভরণ ও 
ছিন্নশরাসন হুইয়। শোণিতাক্ত দেহে রণক্ষেত্রে শয়ন করিল। 


খ২ রামায়ণ 1 


কালে পতিত রাক্ষলদিগের মুক্তকেশে রণস্থলী কুশাস্তীর্ণ 

বিস্তৃত যজ্ঞবেদীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, তাহাদের 
মাংদশোশিতের কর্দমে দণগুকারণ্য ভীষণ নরকের আকার 
ধারণ করিল। এইরূপে রামচন্দ্র একাকী পদাতি হুইয়াও 
রথারূঢ ভীমপরা ক্রম চতুর্দশ সহত্র রাক্ষসের প্রাণসংহার 
করিলেন। সেই অসংখা রাক্ষসের মধ্যে কেবল মাত্র খর 
ও ত্রিশিরা অবশিষ্ট রহিল । 


ষড়বিংশ সগ । 





রিশিনার সত্হার । 


নিশাচর খর যুদ্ধ সমস্ত রাক্ষস নিহত দেখিয়া ক্রোধে 
অন্ধ হইয়া রথারোহুণ পূর্বক বেগে রাঁমচন্দ্রের অভিমুখে 
ধাবমান হইল । তৎ্কালে তাহার আকার দেখিয়া বোধ 
হইতে লাগিল, যেন প্রলয়কালে ভগনান রুদ্রদেব সংহার- 
মূর্তি ধারণ করিয়াছেন । এমন সময়ে সেনাপতি ভ্রিশিরা 
তাস্ার সম্মুখে আগমন করিয়া! কহিল, “'রাক্ষদনাথ ! ক্ষান্ত 
হ৪। আমার ন্যায় মহাবার নিকটে থাকিতে একজন সামানা 
মনুদ্য বধের জনা ভোমার স্বয়ং যুদ্ধে যাত্রা! করা অত্যন্ত লজ্জার 
কথা । আমাকে নিয়োগ কর, এখনই অগ্পপ্রাণ মনুষ্যের 


আরণাকাডি। চি 


সমুচিত শিক্ষা দিতেছি । আমি অন্্ম্পর্শ পূর্বক শপখ 
করিয়া! ধলিতেছি, আজ নিশ্চয়ই রামকে যমালয়ে প্রেরণ 
করিব। আঁজ হয় আমার হত্তে তাহার, না ছয় তাহার হস্তে 
খামার মৃত্যু হইবে । তুসি মুক্ুর্তকাল'ক্ষান্ত হইয়া আমাদের 
যুদ্ধ পরিদর্শন কর। যদি আমি তাহাকে বিনশি করিতে. 
পারি মহানন্দে জনস্বানে গমন করিবে, আর যদি তাহারই 
হস্তে আমার মৃত্যু হয়, তখন স্বয়ং রণক্ষেতে অবতরণ 
করিবে 1 

নিশাচর ত্রিশিরা কালপ্রেরিত হইয়া এইরূপ কহিলে 
খর তাহাকে যুদ্ধবাত্রায় অনুমতি প্রদান করিল। আদেশ 
মাত্র মহাবীর ত্রিশিরা বেগবান্‌ অশ্বযোজিত উজ্জ্বল রথে 
আরোহণ করিয়া ত্রিশৃঙ্গ-শোতিত পর্ধধতের ন্যায় মছাবেগে 
রাষচক্দ্রের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং জলবর্ধী মহাঁমেঘের 
ন্যায় অনবরত শরবর্ষণ করিয়া জলার্র ছুন্দ্রভি শবের ন্যায় 
গভীর গর্জন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র সমরক্ষেত্রে অব- 
তরণ করিয়! ধনুকে টক্কার প্রদান পূর্বক রাক্ষসের উপরি 
নিরবচ্ছিন্ন বাণ বর্ষণে প্রব্বন্থ হইলেন। সিংহ ও হস্তীর নায় 
উভয় বীরের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল । অনন্তর ত্রিশিরা 
রামের ললাটদেশ লক্ষ্য করিয়া তিন বাঁণ নিক্ষেপ করিল। 
মহাবীর রামচন্দ্র তাহা অনায়াসে সহ্য করিয়! রাক্ষলকে 
সম্বোধন পুর্ববক বীরগর্বেধ কহিতে লাগিলেন, “রে নিশাচর ! 
তোর কি এই বীরত্ব? তুই কি এই পরাক্রম লইয়াঁই আমার 
সহিত যুদ্ধ করিতে আপিয়াছিন? তুই নিজের সমস্ত শক্তি 
প্রয়োগ করিয়া বাণ নিক্ষেপ কৰিলি, কিন্তু আমার ললাটদেশ 

১৬ 


৪ রাদাকণ। 


কুহ্থমাঘাতের ন্যায় তাহ! অনায়াসে সহ্য করিল। তোর 
মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা আমার বিড়ম্বনা! মাত্র। 
যাহা! হউক এখন তুইও একবার আমার পরাক্রম সহ্য 
কর!” এই বলিয়া প্লামচন্দ্র ক্রোধভরে কালসর্প তুল্য 
চতুর্দশ শরে রাক্ষলের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। পরে চারিটা 
শরে তাহার চারিটী অশ্ব এবং আট শরে সারথিকে নিহত 
করিয়া একমাত্র শরে তাহার রথের উন্নত ধ্বজদ্ড ছেদেন 
করিলেন। এই সময়ে রাক্ষদ রথ হইতে অবতরণ করিবার 
উপক্রম করিতেছে দেখিয়া, তিনি তাহাকে বাঁণে বাঁণে বিদ্ধ 
করিলেন। ব্রিশিরা তাহার শরাঘাতে ভ্তম্তিত হুইষ! 
রহিল। অনন্তর রাঁমচক্্র তন বাণে রাক্ষসের তিন মস্তক 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষন ছিন্নমন্তক হুইবামাত্র 
সধুম শোণিত উদগার করিতে করিতে রণক্ষেত্রে পতিত 
হইল। এইরূপে রামশরে থরের অবশিষ্ট একমাত্র অনুচর 
ও প্রধান সেনাপতি বিনষ্ট হইল । 


সপ্তবিৎশ সর্গ। 


৯০ 


রামচন্ত্রের সহিত থরের যুদ্ধ বর্ণন | 


রাঁমচন্দ্রের পরা ক্রম দর্শন করিয়া নির্ভীক খরের মনে 
ভয়ের সঞ্চার হইল । অসংখ্য রাক্ষল সৈন্য, মহাবল দূষণ 
ও ত্রিশিরা সকলেই রামচন্দ্রের বাণে ভূতলশায়ী হইয়াছে 
এই কথা যখন তাহার মনে হইতে লাগিল, তখনই তাহার 
চক্ষ দুষ্টিহীন ও শোণিত গুক্ষ হইতে লাখিল। সে কিয়ৎকাঁল 
স্তত্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিল! কিন্ত পরক্ষণেই 
আবার মনুষ্যকৃত অপমান জনিত দারুণ ক্োধ তাহার ভয় 
দূর করিল। সে ক্রোধান্ধ হইয়া রাহু. যেরূপ চন্দ্রকে 
লক্ষ্য করিয়া যায়, তজ্রপ মহাবেগে রামচন্দ্রের-. অভিমুখে 
ধাবমান হইল এবং জ্যা আকর্ষণ করিয়। প্রদ্ধ সপ্প্ঘদূশ ভয়- 
স্কর শোণিতপায়ী নারাচ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 
রাক্ষল রথে আরোহণ করিয়া নানাবিধ আস্্রকেইশল প্রদর্শন 
পূর্ববক সমবক্ষেত্রের ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল । তাহার 
শরজালে দশদিক আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল! এদিকে রামচক্দ্রও 
জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য দুঃসহ শরসমূহে আকাশকে যেন মেঘা- 
চন করিয়া ফেলিলেন। উতয়ের শরঞ্ঞালে সূর্য্যদেব অদৃশ্য 
হইলেন। উভয়ে পরস্পরকে বধ করিবার জন্য প্রাণপণে 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তুমুল সংখ্বাম উপস্থিত 
হুইল। 


৭ রামায়ণ। 


রাক্ষম রামচন্দ্রকে নালীক, নারাচ ও তীক্ষ বিকর্ণি 
প্রহার করিতে লগেল। তৎকালে ধনুর্ধারী রথান্ট 
খরকে দেখিয়া দেব, গন্ধব্ব প্রভৃতি সকলেই বোধ 
করিতে লাগিলেন, ষেন কৃতান্ত পাশহস্তে করিয়া বলিয়। 
আছেন। তৎকালে রামর্চজ্ সমস্ত রাক্ষদসৈন্য বিনাশ করিয়া 
কিঞ্চিৎ পরিশ্রাস্ত হুইয়/ছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি খরকে 
দেখিয়! কিছুমীত্র ভীত হুন নাই। কেনই বা হইবেন? 
সিংহ নিতান্ত পরিশ্রীন্ত হইলেও ক্ষুদে বগকে দেখিয়। কখন 
ভীত হয় না। 

অনন্তর খর অনলাভিমুখ পতঙ্গের ন্যাৎ রামচক্জ্রের 
নিকটে আগমন করিয়া! বীরপুরুষোচিত লঘুহ তা প্রদর্শন 
পূর্বক মুষ্টি গ্রহণ স্থানে তাহার শর ও শরাসন ছেদন করিল 
এবং ক্রোধস্ররে ব্জসদৃশ সাতটা শাণিত শরে তাহার কৰচ- 
সন্ি ছিন্জ ভিন করিয়] অজত্র বাণবরিষণে তাহাকে উৎ্পীড়ন 
করত ঘোর সিংহনাদ্‌ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে বিচরণ 
করিতে লবর্গিলা রামচন্দ্রের গাত্র হইতে উদ্্বল বর্ধব 
স্বলিত হইর! পড়িল। তিনি দ্বাক্ষদ শরে বিদ্ধ ও গ্াতীব 
ক্রুঞ্ধ হুইয়। জলন্ত অগ্ির ন্যায় শোভা পাইতে লাগখিলেন। 
নিশাচরকৃত অপমানে তাহার আর ক্রোধের সীম রহিল না। 
তিনি অগন্তা-প্রদ ও বৃহৎ বৈষ্বধনু গ্রহণ কিয়! খরের প্রতি 
ধাবমান হইলেন এবং স্বর্ণ পুঙ্ঘ শাণিত শরে তাহার ধ্বজ- 
দণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কাঞ্চন নিশ্মিত বৃহত ধবজ- 
দণ্ড যখন ভূতলে পতিত হুইল, তখন বোধ হইতে লাগিল 
যেন ভগবান সুর্যদেব দেবগণের আদেশে গগণমণ্ল পরি- 


আরণ্যকাণ্ড। গণ 


ত্যাগ করিয়। অধোগামী হইতেছেন। খর ধ্বজচ্ছেদনে 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া! রামচন্ট্রের উপরি অনবরত বাপবর্ষণ 
করিতে লাগিল এবং ছুঃসহু চারি শরে তাহার বক্ষ-স্থল 
বিদ্ধ করিয়া ফেলিল । মহাবীর রামচন্দ্র তাহার বাণে ক্ষত- 
বিক্ষত ও শোণিতাক্ত হুইয়া পরো পান্তি ক্রুদ্ধ হইলেন. 
এবং ধনুকে ছয্বী শরনন্ধান করিয়া একটীতে তাহার মস্তক, 
দুইটীতে ছুই বাহু এবং অর্ঘচন্দ্রাকার তিনটাতে তাহার 
বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। অনস্ত প্রচণ্ড সূর্য্য-তুল্য তেজস্বী 
ব্রয়োদশটী শাণিত নারাচ গ্রহণ করিয়।, একটা দ্বারা রাক্ষসের 
রথের যুগ, চারিটী দ্বারা চারিটা অশ্ব, একটা দ্বারা সারথির 
মস্তক, তিনটা ঘ্বারা রথেব ত্রিবেণু, ছুইটা দ্বান্া অক্ষ এবং 
একটা দ্বারা তাহার ধনুর্ববাণ ছেদন করিয়া, অবশেষে অব- 
লীলাক্রমে অপর একটা দ্বার! তাহাঁকে বিদ্ধ, করিঃুলন। 
তখন খর ধনুহান, ভগ্নরথ, অশ্বহীন ও সারখিহীঁন হইয়া গদ। 
গ্রহণ ও রথ হইতে লক্ষপ্রদান পূর্বক স্ভৃতলৈ অরভীর্ণ 
হুইল। এদিকে অস্তরীক্ষস্থ দেব ও মহৃর্ষিরা বাঁমচজ্ের” এই 
অদ্ভুত, কার্ধযকলাপ অবলোকন করিয়।' তীছাকে অগণ্য ধনা- 
বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । 


অফটাবিৎশ সণ 





থর ও রামের যুদ্ধ বর্ণন। 


মহাবীর রামচন্দ্র খরকে রথশূন্ায, অশ্বশুন্য, সারথিশূন্য 
ও গদা হস্তে ভূহলে অবতীর্ণ দেখিয়া! রোষভরে সম্বোধন 
পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “পাপাত্বন্! আজ আর তোর পরি- 
ভ্রাপ নাই। তুই বাল্যকালাবধি যে সমস্ত ঘোর নৃশংস 
কার্যের অনুষ্ঠান করিগ্নাছিস১ আজ আমার হস্তে তাহার 
সমুচিত প্রতিফল পাইবি। পাপাচার ! যে ব্যক্তি নিষ্ঠ'র 
পাপান্ক্ত ও সর্বলোকের উৎপীড়ক, মে ভ্রিলোকের 
অধীশ্বর হইলেও শীত্রই অধঃপাতে গমন করে। জ্তুর 
সর্পের ন্যায় তাহাকে দেখিবামাত্র লোকে বিনাশ করিয়! 
ফেলো রাক্ষল! দণ্কারণ্যবাসী ধর্মানিরত শান্তস্বভাঁব 
নির্দোধী তপন্বীদিগের প্রাণসংহ্থার করিয়া তোর কি লাঁভ 
হইয়াছে ঃ তোর কি অস্তঃকরণে কিছুমাজ্র দয়ার উদ্ড্রেক 
হয় নাই? তুই কি ইহাও মনে করিস নাই যে একদিন 
সেই ঘোর পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে? পাষণ্ু! 
বৃক্ষের ফলের ন্যায় যথাকালে পাপেরও ফল ফলিয়! 
থাকে ? বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় কুকার্যের প্রভাব কিছুতেই 
নিবারণ করা যায় নাঃ হায়! তুই মনে করিয়াছিস, আমি 
পিতার আদেশে কেবল তপস্বীব্রত অবলম্বন করিয়াই হনে 
আলিয়াছি। ধর্্দ্রোহী পাপাত্মাদিগের বিনাশ করও আমার 
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এক প্রধান ব্রত, এই যে আমার হস্তে স্তবর্ণভূষিত শাণিত 
শর দেখিতেছিন ইহা! এখনি তোর প্রকাণ্ড শরীর ভেদ 
করিয়। বিবরমধ্যে সর্পের ন্যায় ভূগর্ডে প্রবেশ করিবে । তুই 
এতকাল যে সকল অরণাবাসী, ধর্মাচারী নির্দোষী তপম্বীকে 
বিনাশ করিয়াছিস আজ আমার হস্তে নিহত হইয়া তাহা- 
দেরই অন্ুগমন করিবি। আজ তাহারা নিমানে আরোহণ 
করিয়া মহানন্দে তোর নরকগমন দর্শন করিবেন। তুই 
প্রাণপণে অস্ত্রবর্ষশ কর্‌, যেমন ইচ্ছা চেষ্টা কর, কিছুতেই 
পরিত্রাণ পাইবি না। তোর স্ৃত্যুকাল উপস্থিত। এখনি 
তোর বৃহ মস্তক পক তাল ফলের ন্যায় ভূতলে পতিত 
হইবে ।% 

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে নিশাচর ক্রোধে 
আ'রক্তলোচন হুইয়া হাঁপিতে হাসিতে কহিতে লাগিল, 
“ক্ষুদ্র মনুষ্য! তুই কয়েকজন ছুর্ববল রাক্ষমকে বধ করিয়। 
কেন বৃথা আস্ফালন করিতেছিস । যাহারা যথার্থ বীর, 
তাহারা আপনাদের তেজে আপনারাই প্রদীপ্ত-_-তাহার! 
কখন নিজমুখে নিজের গৌরব প্রকাশ করে না। যাহারা 
তোর ন্যায় ক্ষুদ্র, নীচাঁশয় ও ম্ত্রিয়কুলের কুলীঙ্গার, যাঁহাদের 
প্রশংসা! করিবার কেহই নাই, তাহারাই বৃথ। শরাঘ। করিয়া 
নিজের লঘুত্ব প্রকাশ করে। তুই কখন বীর নহিস, তাহ 
হইলে কেন এরূপ বাচালতা করিবি। সামান্য মনুষ্য হইয়া 
আমার ন্যায় বীরের সম্মুখে আত্মণৌরব করিতে তোঁর কি 
একটুও লঙ্জ। বোধ হইতেছে না ? আমি যে গদাধারণ পূর্বক 
ধাতুরাগরঞ্জিত পর্ববতেব ন্যায় অটলভাঁবে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, 


৮০ বামাণ । 


তাহ! কি দেখিতে পাঁইতেছিল, না? ক্ুদ্রপ্রাণ মনুষ্য! তুই 
ফি জানিন্‌ যে পাশধারী মের ন্যায় আমি এই একমাত্র গদ' 
হন্ডে করিয়া ত্রিভূবন কম্পিত করিতে পারি! ত্র সহিত 
ষুদ্ধ করিতে আসা! আঁমাব বিড়ম্বন! মাত্র। যাহা হউক রাম! 
তোকে আমার অনেক কথ! বলিবার ছিল কিন্তু ক্ষান্ত 
থাকিতে হুইল। সূর্ণ্যদেব অস্ত গমন করিলে ুর্থের বড় 
ব্যাঘাত হুইবে। এক্ষণে আমার এইমাত্র বক্তব্য, তুই 
যে আমার অনুচর চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসের প্রাণনাশ করিয়া- 
ছিস, দেই অপরাধে আমি আজ তোকে বধ করিয়া তাহা- 
দের স্ত্রী পুত্রের নেত্রজল মুছাঁইব ।” 

এই বলিয়া নিশাচর ক্রোধভরে সেই প্রদীণ্ত অশনি তুলা 
গদা রামচন্জ্রের প্রতি বিক্ষেপ করিল । উহা নিক্ষিপ্ত হইবা- 
মান্র রুক্ষ, গুলা প্রস্ততি ভন্মসাৎ করিতে করিতে রাঞচন্দ্রের 
নিকটে গমন করিতে লাগিল । মঙ্থাবীর এ কালপাশতুল্য 
গা বেগে আসিতেছে দেখিয়া ধাণদ্বারা অস্তরীক্ষেই উহাতে 
খণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বৃহৎ গদা মন্ত্রোষধবলে হুত- 
বীর্ঘ্য সর্পের ন্যায় পরক্ষণেই ভূতলে পতিত হুইল। 


উনত্রিৎশ অর্গ। 


খর বধ। 





রামচন্দ্র নিশাচরের গদ! ভূতলে পাঁতিত করিয়া! হাদিতে 
হাদিতে কহিলেন, “রাক্ষলাধম ! এইত তোর বীরত্ব, এইত 
তোর পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা। ছিছি! তুই একূপ হীনবল 
হইয়া কোন্‌ মুখে এত আস্ফালন করিতেছিলি এ দেখ! 
ক্গামীর অবার্থ বাগে তোর অবার্থ গদার কি ছুর্দশ। হইয়াছে! 
তের যে এত কাল বিশ্বাস ছিল, এ গদায় ত্রিদ্ুবন জয় 
করিতে পারিবি এখন সে ত্য দূর হুইল£ নীচাশয় ! তুই 
না আমাকে বধ করিয়া হত: “রাক্ষদৃিগেরে- স্ত্ীপুত্রের অশ্রু 
জল মোচন করিতে চাহিয়ছিলি + ঘাহা।' হউক, ছুরাঁচর ! 
আমি আজ তোকে বধ করিয়া পৃথিবীর ভার দূর করিব। 
তুই আমার শরে ছিম্নমস্তক হইলে, আজ বস্থৃন্ধরা৷ দেবী 
তোর সফেণ উষ্ণশোণিত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন । 
আজ তুই মহানিদ্রোয় শয়ন করিলে দণ্ডকারণ্যবাসী নিরাশ্রয় 
তপস্বীগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিবেন । আজ ভীম- 
দর্শন! রাক্ষসীরা ভীত হুইয়া বাম্পাকুল বদনে দীনভাবে 
পলায়ন করিবে । তুই যাহাদিগের পতি সেই সকল উপ- 
যুক্ত কুলোস্তব! পত্ধীর। স্বামীহীন হইয়া হাঁহাঁকাঁর করিতে 
থাকিবে। নৃশংন, ত্রাক্মণঘাতক! নির্দেষী তপস্বীরা এভ- 
কাল তোরই জন্য নির্ভয়ে হোম ও পরমত্রক্ষের উপামনা 
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করিতে পারেন নাই। তুই তাহাদের প্রতি যে সকল 
আত্যাচার করিয়াছিন তাহা মনে করিলেও পাপ হয়। এক্ষণে 
তোর সেই দমস্ত ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কাল উপস্থিত । 
আর বিলম্ব নাই। শীষ্ঘ ম্বতুার জন্য প্রস্তৃত হও।” এই 
কথা বলিতে বলিতে রাস্চাত্রর ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, 
তিনি জার কিছুই বলিতে পারিলেন না । 

রামচন্দের এই কথা! শুনিয়া রাক্ষন জ্োধে কর্কশম্বরে 
কহিতে লাগিল, “রাম! তুই যেরূপ গর্বিত লেইরপ 
নির্বোধ, নতুবা ভয়ের কারণ সত্বেও তোর্‌ ভষ হইতেছে 
নাকেন। [লাকে বলে ম্বতভুযুকাল উপস্থিত হইলে মনুষ্যের 
বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান পাকে লা, যাহাদের গআয়ুঃ শেষে হইয়। 
অ।ইসে বুদ্ধির ক্ষীণতা বশতঃ তাহারা কোন কার্যাকার্য 
বিচার করিতে পারে না তোর আচরণ দেখিয়া আমার 
সেকথ। নণ্য বলিয়া ধোঁধ হইতেছে, নতুবা তোর গ্রকূপ 
কুবুদ্ধি ঘটিনে কেন? যাহা হউক, আমি এখনি তোর 
আম্পর্ধা দুর করিতিছি |” এই বলিয়া রাক্ষল ক্রেধে 
ভ্রুকুটি বিস্তার পূর্বক চন্কু্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, 
এবং অনু এক রূহ শালরক্ষ দেখিরা ওষ্ঠ দংশন পূর্বক 
সবলে উৎপাটন করিয়া এক ভীামণ চীৎকার করিয়া! উঠিল । 
তনন্তুর সেই প্রকাগু বৃক্ষ মহালেগে রাঁমচন্দ্ের প্রতি নিক্ষেপ 
করিয়! কহিল, “দুর্ব্বল মনুষ্য ! তুই এইবার মরিলি ।” রামচন্দ্র 
সেই শালুক্ষ বোগে আসিতেছে দেখিয়! স্তীক্ষ শরজালে 
তন্তরাক্ষেই উহাকে ছেদন করিলেন এবং অত্যান্ত ক্রোধতরে 
খরের বধার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর্বাঙ্গে স্বেদ বিদ্দু 


আরণাকাঁও । ৮৩ 


দেখা দিল এবং নয়ন আরক্ত হইল। তিনি ছুরাত্মা রাক্ষ- 
সের উপরি অনবরত বাণ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। খরের 
দেহ হুইতে প্রজঅবণের ন্যায় সফেণ উঞ্চণশোশিহ নিতি 
হইতে লাগিল। সে প্রহ্থারে বিহ্বল এবং র্ুধির গন্ধে উন্মস্ত 
হইয়া দ্রুতপদে রামচন্দ্র অভিমুঃখ ধানযান হইল । মহা" 
বীর রামচঞ্জ রাক্ষলকে রক্তাক্তদেহে প্রেশধভরে নিকটে 
আদমিতে দেখিয়! ছুই তিন পদ অপস্থত হইলেন এবং 
দ্বিতীয় ব্রন্ান্ত্রের ন্যায় ইপ্রপ্রদর্ত অগ্রিভুল্য এক শর ধন্মুতে 
যোজনা করিয়া খরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দেই 
কালপাঁশ তুল্য শর নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র মহাবেগে রাক্ষমের 
বক্ষস্ছেলে গতিত হইল। খর সেই শরাগ্রি,ত দদ্ধ হইয়! 
শেতারণ্যে রুদ্রের নেত্রামিতে দগ্ধ অন্ধকের নায়, বজ্রাহত 
বৃত্রান্থরের ন্যায় এবং ফেণনিহত নমুচির ন্যার রণক্ষেত্রে শয়ন 
করিল। 

খরের মৃত্যু দর্শনে চারণলহ দেবগণ মহানন্দে ছুন্দুভিধ্বনি 
এবহ রামচন্দ্রের উপরি পুম্পরষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং 
কহিতে লাগিলেন “কি আশ্চর্য ! ঝ।মচগ্্র একাকী হইয়াও 
যুহূর্তমধ্যে চতুর্দিশ সহত্র সক্ষন ও খর দূষণকে অনায়াদে 
বধ করিলেন। ইহার কি অসামান্য বীধ্য! কি অসীম 
পৰাক্রম ! আজি জাঁনিলাম ইনি মনুষ্য হইয়!ও শক্তিতে 
ভগবান বিষুঃ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুান নুহন।” দেবগণ 
এইরূপে রামচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে দিব্য 
বিমানে আরোহণ পূর্বক স্ব স্ব লোকে প্রস্থান করিলেন। 

অনন্তর অগন্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ রামচন্দ্রের নিকটে 


৮৪ রামায়ণ । 


আসিয়া আহলাদ সহকারে কহিতে লাগিলেন, “বগুস ! অদ্য 
তোমার এই অদ্ভুত কার্য অবলোকন করিয়া আমর যে 
কতদুর বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা! আর কি 
বলিব। দেবরাজ ইন্দ্র এই নিমিত্ই শরভঙ্গের পবিজ্র 
আশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবং এই নিমিত্তই আশ্রম দর্শন 
প্রসঙ্গে মহর্ষিরা তোমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়'ছেন। 
ভুমি আজ আমাদের বহুকালের আশা পূর্ণ করিয়াছ। 
দ্গুকারণ্য আজি হইতে নিরুপদ্রেব হইল । এক্ষণে মহর্ষির] 
এই অরণ্ো শ্বচ্ছন্দে বিচরণ ও ধন্মোপার্জন করিতে পারি- 
বধেন। রামচক্দ্র ! আশীর্বদ করি তোমার মঙ্গল হউক 1 
এই বলিয়া মহর্ষিগণ নিজ নিজ আশ্রমে গমন কবিলেন। 

অনস্তর মহাবীর লক্ষ্মণ জাঁনকীর সহিত গুহ! হইতে 
বহির্গত হুইয়! রামচন্দ্র নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
এবং আনন্দভরে অগ্রজের চরণে প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্ও 
শ্লেহতরে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং জয়গ্তী ও 
জানকীর সহিত মিলনে অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়া 
আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তগ্কালে রাঁশচন্দ্র অসংখ্য 
রাক্ষল বধ করিয়াও অক্ষত শরীরে আছেন দেখিয়া সীতা- 
দেবীর আর আনন্দের সীমা রহিল না) তিনি হর্ধ বিস্ফা- 
রিতনেত্রে পুনঃ পুনঃ প্রিয়পতিকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে 
লাগিলেন । 


ত্রিৎশ সগণ। 


০১ 


রাবণের যুদ্ধসন্বাদ প্রা্ডি। 


জনস্থাঁনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অকম্পন নামক একটী মাত্র 
রাক্ষদ পরিত্রাণ পাইয়াছিল। সমুদাঁয় রাক্ষস নিহত হইলে 
সে সত্বর লঙ্ক!য় শিয়! রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, 
““রাক্ষলনাথ ! আর কি বলিব, আপনার জনস্থ(ন শুনা হই- 
ঘাছে। সেই অসংখ্য ভীমপরাক্রম রাক্ষল এবং আপনার 
ভ্রাতা খরও নিহত হইয়াছেন। কেবল আমিই বহুকষ্টে 
পরিব্রাণ পাইয়া! আপনার নিকট আলিয়াছি 1৮ রাবণ সহসা 
এই শোকাবহ সম্বাদ শ্রবণে নিতীন্ত বাধিত এবং ক্রোধে 
আরক্তলোচন হুইয়া কহিতে লাগিল, “সে কি অকম্পন ! 
কালসর্পের মন্তকে হস্ত প্রদানের ন্যায়, কে আজ ম্ৃত্যুকামনায় 
আমার জনস্থান নষ্ট করিল? এ াখময় সংসার পরিত্যাগ 
করিতে কোন্‌ নির্ক্ধোধের ইচ্ছ! হইল ? কি ইন্দ্র,কি কুবের, 
কি যম, কি বিষুঃ আমার অপকার করিয়া কেহই পরিত্রাণ 
পাইতে পারে না। আমি তুদ্ধ হইলে অগ্নিকেও দহন করিতে 
পারি, কালাম্তক ফাঁলকেও সংহার করিতে পারি, মৃত্যুকে 
স্বত্যুযুখে পাতিত করিতে পারি। অধিক কি আমি নিজবেগে, 
বায়ুর বেগ রোধ করিতে পারি, নিজতেজে সুর্য্যকেও ভথ্ম-: 
সা করিতে পারি। অকম্পন! শীঘ্ব বল আজ কাছাকে 
আমার এ ভীষণ ক্রোধানলে আহুতি প্রদান করিব ।১ 


৮৬ বামার়খ ! 


অকম্পন রাৰণের এইরূপ ক্রোধ দর্শনে ভয়ে কাপিতে 
কাপিতে কৃতাগুলিপুটে ব্বভয়ে ৰলিতে লাগিল, গলক্কেশ্বর ! 
জনস্থানে এক অশ্রুতপূর্বব বীরপুরুষ আগমন করিয়াছে। 
শুনিলাম সে ক্ষত্রিয়, রাজ! দশরখথের পুত্র, নাম রাম। সে 
শ্যামবর্ণ সর্ববাঙ্গ সুন্দর ও যুবা। তাঁহার স্থন্ধদেশ উন্নত, 
বান্দর স্্দীর্ঘ। বিক্রমে বোধ হয় ত্রিভুবনে কেহই তাহার 
ভুল্য হইতে পারে না। রাক্ষননাথ ! খর, দূষণ ও চতুদ্দশ 
সহত্র রাক্ষন তাহারই হস্তে বিনন্ট হইয়াছে ।” 

অকম্পনের এই কথা শুনিয়! রাবণ ক্রোধে কালসর্পের 
মায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কহিল, “কম্পন ! 
রাম কি একাকী আসিয়াছে না ইন্দ্র ও অন্যান্য দেরগণ 
তাহার সঙ্গে আছে £” অকম্পন কিল, “মহাবাঙ্গ। রাষ 
মনুষ্য, কিন্তু দিবাজ্সম্পন্ন, মঙ্গাতেজা এবং পুথিবাতে ঘন্ত 
ধনুদ্ধর আছে ভাহাদের সকলের শ্রেষ্ঠ । তাহার সঙ্গে লঙ্গমণ 
নামে তাহারই এক ভাতা আছে। সেও বিজ্রমে রামেরই 
ছুল্য। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, মৃথ ই) পুর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর 
এবং স্বর দ্রন্দুভির ন্যায় গম্ভীর । এই অহাবীর ভ্রাতাছয়ের 
সংযোগ অগ্নি ও বারুব সংযোগের ন্যায় ভয়ঙ্কর । লঙ্কেশ্বর ! 
রামের সহিত যে দেবগণ নাই তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া 
বলিতে পারি । আজি স্বচক্ষে দেখিয়াছি বাম একাকা শরনিক্ষেপ 
প্রিয়াছে। তাঁহার শর সকল যে কিরূপ তয়ঙ্কর তাহ! আর 
কি বঙিব। এ সমস্ত স্কবর্ণভুধিত শর নিক্ষিপ্ত হইবামান্র 
পঞ্চমুখ সর্প হইয়া রাক্ষলদিগকে গ্রাম করিয়া ফেলিল। 
রাক্ষসেরা প্রাণন্ডয়ে ঘে দ্রিকে পলায়ন করে সেই দিকেই 


আরণাকাশ্ড। ৮খ 


দেখিতে পায়, রাখ ধনুর্বধাণ হস্তে সেই কালপাশতুল্য 
বাণ সকল নিক্ষেপ করিতেছে । রাক্ষসনাথ! নিশ্চয় বলি, 
তেছি রাষ একাকীই আপনার জনস্থান বিনষ্ট করিয়াছে ।” 
অকম্পনের এই কথা শুনিয়া রাঁব কহিল, “অফম্পন 
তবে আর বিলন্ধে প্রয়োজন নাই, শামি এখনই জনম্থানে, 
গিয়া বাম লক্ষণ উভয়কেই বিনীশ করিতেছি ।” অকম্পন 
পুনরায় কহিতে লাগিল, “রাক্ষপনাথ ! আগে শত্রুর বল 
পরীক্ষা ন1 করিষ! যুদ্ধার্থ সাহস করা উচিত নহে । রামের 
মেকি আলোকিক লীর্দ্য তাহ! আমি নলিতেছি শ্রন্ণ করুন্‌। 
সে ক্রুদ্ধ হইলে অস্ত্রনলে নিতান্ত আনাধ্য কার্ষ্যও সাধন 
করিতে পারে । সে শবজালে বেগবতী আ্োতস্বতীর আত 
ফিরাইতে পারে, গ্রহনক্ষরযুক্ত নভোমগুলকে ছিন্ন ভিন্ন 
করিতে পারে, পৃথিবীকে রসাতলে প্রেরণ করিতে পারে, 
মহাসাগরের বেলাভূমি ভেদ করিয়া সমস্ত লোক প্লাবিত 
করিতে পারে, সমদ্র এবং নায়ুনও বেগ রোধ করিতে পারে! 
অধিক কি সে শরজালে সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া পুনরায় 
স্থষ্টি করিতে পারে । লঙ্ষেশ্বর ! আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি 
আপনি সমস্ত রাক্ষসের সহি একত্র হঈলেও কদাঁচ তাহাকে 
রণে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। কেবল আপনি কেন, সমস্ত 
দেঁস, স্ান্তর ও ব্রাক্ষসেরা তাহাকে বধ, করিতে পারে না। 
কিন্ত মামি তাহার বিনাশের এক সহজ উদ্লায় বলিতেছি 
মনোগোগ পূর্বক শ্রাবণ করুন্। তাঁহার. সীতা নাঁম একটা 
পরান্ন্দরী ভাষা আছে। সে রত্বভূষিতা, পূর্ণ যৌধন। ও 
অসামান্য রূপলাবণ্যন্তী। তাহার ভূবনমোহন রূপ দর্শন 
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করিলে মুনির মন ভুলিয়া যায়। বাক্ষলনাথ! মানুষীর 
কথা দূরে থাকুক, কি দেবী, কি গন্ধব্বী,কি অগ্দরা কেহই 
তাহার পদতলেও স্থান পাইবার যোগ্য নহেন | মহারাজ ! 
যদি অপমানের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা থাকে, যদি রামকে 
বিনাশ করিবার ইচ্ছা থাঁকে, যদি নিজের জীবন চরিতার্থ 
করিবার ইচ্ছ! থাকে, তাহা! হইলে আমার পরামর্শ শুনুন্। 
রামকে কোনরূপে ভূলাইয়৷ তাহার সেই রমণীরত্ব অপহরণ 
করিয়া আনুন্। তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই শোকে প্রাণ- 
ত্যাগ করিবে | 

অকম্পনের এই পাপপরামর্শ রাঁবণের সঙ্গত বোঁধ হইল । 
সে কিয়ংকাল চিন্ত করিয়া কহিল, “অকম্পন ! উত্তম 
পরামর্শ দিয়াছ। আমি অদ্যই, কেবল মাএ সারধিকে 
সঙ্গে করিয়া জনস্থানে গমন করিব এবং সর্বাঙ্গশন্দরী 
সীতাঁকে অপহৃরণ করিয়া মহানন্দে লঙ্কায় আনয়ন করিব” । 
এই বলিয়া দশানন গর্দভযোজিত উজ্জল রথে আরোহণ 
পুর্বক সমস্তদিক উদ্ভাসিত করিয়া আকাশ পথে গমন 
করিতে লাগিল। সঞ্চরণশীল জলদখণ্ডে চন্দ্রের যেরূপ 
শোভা হয়, তৎকাঁলে সেই রথের সেইরূপ শোভ। 
হইয়াছিল। 

কিয়গুকাঁল পরে রাবণ ভাড়কানন্দন মারীচের আশ্রমে 
উপস্থিত হইল । যারীচ অকম্থাৎ রাবণকে সমাগত দেখিয়া 
পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন প্রদান পূর্বক রাক্ষসোপযোগী ভঙ্ষ্য 
ও ভোজ্য দ্বার তাহার পুজা! করিয়া কহিতে লাগিল, 
“লঙ্কেশ্বর ! তোমার সর্ববান্তীন্‌ কুশল ত? রাক্ষলদিগের ত 
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কোন মমঙ্গল হয় নাই ? অকম্মাৎ তোমাঁকে আগত দেখিয়া 
আমার মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা হইতেছে ।” 

এই কথ! শুনিয়া রাষণ কহিল, “মারীচ! দুঃখের কথ! 
আর কি বলিব, আমার জনস্থান শুন্য হইয়াছে! খর, 
দূষণ এবং চতুর্দশ সহত্র রাক্ষল রাম নামক এক ক্ষত্রিয়ের, 
শরে বিনষ্ট হইয়াছে । আমি অদ্য এই ঘোর অপমানের 
প্রতিশোধ লইতে যাঁইতেছি। আমি মনে করিয়াছি সীতা 
নামক রামের সর্ববাঙ্গশ্ুন্দরী পত্বীকে হরণ করিব। মারীচ ! 
তোমাকে আমার এ বিষয়ে সাহাধ্য করিতে হইবে |১ 

মারাচ রামচন্দজ্রকে বিশেষূপ জানিত। সে রাবণের 
মুখে এই কথা শুনিয়। কহিল, “সর্বনাশ! লঙ্কেশ্বর ! 
তোমাকে এ পরামর্শ কে দিল ? রাক্ষসকুলের উচ্ছেদ করি- 
বার জন্য কোন মিত্ররূপী পরম শক্র তোমার নিকট সীতার 
কথ উত্থাপন করিল। রাক্ষসনাথ ! তুমি স্থৃথে নিদ্রা যাইতে- 
ছিলে, কোন শক্র সময় পাইয়! তোমার মস্তকে পদাঘ।ত 
করিল। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, মে তোমাকে এ কুকার্ষ্ে 
প্রবস্ত করিয়াছে, যে তোমাকে সীতা হরণের পরামর্শ 
দিয়াছে, দে তোমার সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর শক্র, সে তোমার 
দ্বার! কালদর্পের দন্ত উৎ্পাটন করিতে চাহে । ব্বাক্ষলনাথ ! 
তুমি রামকে জাননা বলিয়াই এ ছুরভিসন্ধি করিয়াছ। রাম 
উন্মন্ত হম্তী স্বরূপ। বিশুদ্ধবংশ তাহার শুও, প্রচণ্ড তেজ 
তাহার মদবারি, স্থুদীর্ঘ বাহুছয় তাহার বিশাল দস্ত। সেই 
মত্ত হস্তীর সহিত যুদ্ধ কর! দূরে থাকুক, তুমি তাহার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ নহ। রাম মহাঁবল সিংহ স্বরূপ। 
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রণস্থলে সদর্পে ভ্রমণ তাহার অঙ্গসন্ধি ও কফেশর, স্থৃতীক্ষ শর 
তাহার ভীষণ দন্ত, রণচতুর রাক্ষস তাহার ভক্ষ্য মগ । সেই 
সিংহ নিদ্রিত আছে তুমি আপন হুইত্ে তাহাকে জাগরিত 
করিও না|! রাম উজ্জল সমুদ্র স্বর্ূপ। শরাঁসন তাহার 
নক্র, ভূজবেগ তাহার পক্ক, শরজাল তাহার তরঙ্গলহরী, 
তুমুল সংগ্রাম তাহার জল । সেই অপার সমুদে ঝাপ দিয়! 
প্রাণ হারাইও না। ্লাক্ষসনাথ ! এখনও ক্ষান্ত হও । লঙ্কায় 
ফিরিয়! গিয়া আপনার স্থন্দরী ভাধ্যাগণকে লইয়: স্রখে কাল- 
যাপন কর। রামচন্দ্রও সীতার সহিত মহান্খে অরণ্য মধো 
বিচরণ করুন্‌।"ঃ 

এই বলিয়া মারীচ ক্ষান্ত হইল । রাবণও তাহার সহ্ুপ- 
দেশ শিরোধাধা করিয়া লঙ্কায় প্রতাগমন করিল। 


একত্রিৎশ সগ। 


শৃপণথার লঙ্কাঁয় আগমন । 


খর, দূষণ এবং ভীম পরাক্রম চতুর্দশ সহত্র রাক্ষস একাকী 
রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইলে নিশাচরী শূর্পণখা! বিষম শোকে 
বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। অনস্তর 
কিঞিৎ শান্ত হইয়। রামচন্দ্রের এই ছুক্ষর কাধ্যের বিষয় 
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চিন্ত করতঃ উদ্িগ্রচিত্তে লঙ্কায় গমন করিল। -মে তথায় 
গমন করিয়। দেখিল মহাতেজা রাবণ স্বর্ণালঙ্কার ধারণ এবহৎ 
উজ্ব্বল পরিচ্ছদ পরিধান করিয় সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল এক 
স্বর্ণাননে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্ণবেদিগত প্রস্বলিত হুতাশনের 
ন্যায় শোভ1 পাইতেছে । দেবরাজ নিকটে দেবগণের ন্যায় 
তাহার সম্মুখ অমাত্যগণ বসিয়া! আছে । রাবণ পব্ধতাকাঁর 
এবং কৃতাস্সের ন্যায় ভয়ঙ্কর | তাহার বিংশতি হস্ত, দশ 
গ্রীবা, মুখ বৃহৎ ও ব্যাদিত, বক্ষঃস্থল বিশাল, অঙ্গে রাজচিহ্নু 
বিরাজমান, কান্তি স্সিপ্ধ বৈদুর্যামপির ন্যায়, বাহু শ্থাদীর্ঘ এবং 
দশনশ্রেণা গুভ্র। তাহার বিক্রমের সীমা ছিল না। কি 
দেব, কি গন্ধর্বব, কি ভূত, কি খধি কেহই কখন তাহাকে রণে 
পরৃক্তয় করিতে পারেন নাই । দেবান্র যুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্র, 
বিষুঃর সুদর্শন চক্রের, অন্যান্য দেবগণের নান! প্রকার অস্ত্র- 
শন্ের এবং এরাবতের দন্তাঘাতের চিহ্ন তীহাব শরীরের 
নান স্থানে বিদ্যমান ছিল । সে ইচ্ছা! করিলে সমুদ্রকেও 
বিলোড়ন করিতে পারি, পর্বতকেও উৎপাটন করিতে 
পারিত এনং নমস্ত দেবগণকেও মর্দন করিতে পারিত। 
দুরাত্্ার পাপচিন্ত সর্বদা পরক্্ী হরণ, ব্রহ্মহত্য।, যজ্ৰনাঁশ 
প্রভৃতি পাপকাধ্যে রত ছিল । সে পাতালে ভোগবতী নগ- 
রীতে গমন করিয়া সর্পরাজ বাস্ুকীকে পরাজয় পূর্ববক 
তক্ষকের প্রিয় ভার্ধযাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল। 
কৈলানাধিপতি কুবেরকে পরাজয় করিয়া তাহার স্প্রসিদ্ধ 
কামগামী পুষ্পক-রথ গ্রহণ করিয়াছিল এবং ক্রোধে উদ্দীপ্ত 
হইয়া চিত্রেরথ কাননে প্রবেশ পূর্ববক.তট্ক্ছ স্থৃবস্য সরোবর 
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এবং মনোছ্র নন্দন বন নষ্ট করিয়াছিল। ডুন্াত্ম! কুদ্ধ 
হইলে বাহুবলে চন্দ্র সূর্ধ্রও গতি রোধ করিতে পারিত। 
রাবণ পূর্বের নিবিড় অরণ্য মধ্যে দশ সহজ বৎসর কঠোর 
তপস্যা করিয়! অবশেষে ভগবান ব্রদ্ধাকে সন্ত করিবার 
জন্য আপনার দশ মুড উপহার প্রদান করিয়াছিল । অনন্তর 
ব্রহ্ম প্রসন্ন হইয়। তাহাকে মনুষ্য ব্যতীত দেব, দান, গন্ধর্বব, 
পিশাচ, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি সকল প্রাণী হইতে অভয় প্রদান 
করেন। পাপাস্বা সহসা খফিদিগের যজ্ঞম্থলে উপস্থিত 
হইয়া বলপূর্ববক সোঁমরস পান করিত | পে সর্বদা লোকের 
অনিষ্ট চিস্তা করিত। অধিক কি তাহার পরাক্রম অসীম, 
আচার সর্ববলোক তয়াবহু এবং স্বভাব যারপর নাই ক্রুর ও 
কর্কশ ছিল। 

নিশাচরী শুর্পণখা! শোকে, ক্রোধে ও লজ্জায় বিহ্বল 
হইয়া লভাস্থলে গিয়! উপস্থিত হইল । 


ঘ্বাত্রৎশ সগঁ। 


শৃর্ঘণপার রাবণকে ভত্না । 


শৃর্পণখা সভায় উপস্থিত হইয়। অমাত্যগণ সমক্ষে রাঁবণকে 
অভি কঠোর বাক্যে ভরঙ্নন! করিতে ফরিতে কহিতে লাগিল, 
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“লঙ্কেশ্বর ! তুমি যে বড় স্থখে নিদ্রা যাইতেছ? একবার 
চক্ষু উন্মীলন করিয়া! দেখ, কি সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে ! 
এব্ধূপ করিলে যে তোমার রাজ্য ছারখার হইবে । যেরাজা 
ইন্দ্রিয় স্থখভোগে মন্ত হইয় প্রজাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত 
না করে তাহার মঙ্গল কোথায়? যে রাজ] কাধ্যকালে 
নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে ঠাহার রাজ্য, ধন, প্রাণ সমস্তই 
নষ্ট হয়। যে সর্বদা দূতদার1! রাঞ্জের অবস্থার পর্যবেক্ষণ 
ন! করে, যাহার দর্শন পাওয়াও কঠিন, এরূপ রাজাকে বিপদ- 
কালে প্রজাগণ পক্ষে মগ্ন হস্তীর ন্যায় ফেলিয়া পলায়ন করে। 
তুমি নিতান্ত চপল স্বভাব। এই বিস্তুত রাজা মধ্যে তোমার 
একটী দূত নাই। দেব, দানব, গন্ধর্বব প্রভৃতি সকলের সহিত 
বিগ্রহ বাঁধাইয়। তুমি খেকি প্রকারে এরূপ নিশ্চিন্ত থাক 
বুঝিতে পারি না। রাবণ! ভুমি বালক ও অত্যন্ত নির্ব্বোধ। 
রাজার যাহ! অবশ্য জ্ঞাতব্য তাহাও তুমি জাঁন না । তোমার 
রাজ। হওয়াই উচিত হয় নাই। যে রাজার দুত, ধনাগার 
এবং নীতি সমস্থই পরায়ত্ত তাঁহার সহিত একজন সামান্য 
লোকের প্রভেদ কি? রাজারা দূতদ্বার৷ অত্যন্ত দূরদেশের 
সন্বাদ জানিতে পারেন, এজন্য রাজাকে দূরদর্শী বলিয়! 
থাকে। তুমি কতকগুলি নির্ব্বোধ মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ কর, 
কোন স্থানেই তোমার দূত নাই। এই জনাই আত্মীয় 
বন্ধু পরিপূর্ণ সৌণার জনস্থান একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল, 
তুমি জানিতে ও পাঁরিলে না। হায়! রাম একাকী খর, দৃষণ 
এবং ভীমপরাক্রম চতুর্দশ সহজতর রাক্ষলকে বধ করিয়া জন- 
স্থান ছারখার করিল, দণ্ডকারণ্যবামী খধষিদিগকে অভয় প্রদান 


৯৪ রামায়ণ । 


করিল, আর তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্র! যাইতেছ। যেরাজ! 
সর্বদ! ইন্ড্রিয়াসক্ত, প্রমন্ত, গর্ববিত ও শঠ, প্রজার তাহার 
বিপদে লাহায্য করে না। যে রাজা আত্মাভিমানী সে সক- 
লের অগ্রাহ্য, বিপদকালে সমস্ত আত্মীয় স্বজনও তাহার 
বিনাশের চেষ্টা করে। তাহার রাজার কোন কাধ্যই করে 
না, রাজা ভয় প্রদর্শন করিলেওখভীত হয় না । এক্প রাজাকে 
শীত্রই রাজ্যত্রষ্ট দরিদ্র ও তৃণতুল্য অনার হইয়া থাকিতে 
হুয়। রাজন! ুক্ষ কাষ্ঠ, লোস্ী এবং ধুলিতে ও কোন না কোন 
কার্ধ্য হয়, কিন্তু রাজত্রক্ট রাজার দ্বারা কোন কিছুই হয় না। 
যেমন পরিজ্যক্ত জীর্ণ বস্থ এবং পদদলিত পুষ্পমাল্য সকলের 
হেয় হইয়া থাকে, রাজ্য ভ্রষ্ট রাজাও সেইরূপ কিন্তু লঙ্কেশ্বর ! 
যে রাজা মাবধান, রাজ্যের কল ঘটনার অভিজ্ঞ, কৃতজ্ঞ 
ভিতেন্ত্রিয় ও ধার্টিক ভাহাঁর কখন পতন হয় না। ঘেরাজার 
চক্ষু নিদ্রিত হইলেও নাতিনেত্র জাগরুক থাকে, যাহার 
ক্রোধ বা প্রলাদ কখন নিক্ষল হয় শা,.এজপ রাজাকে লোকে 
ভয় ও ভক্তিকরে। রাজন! এই সমস্ত গুণের একটীও 
ভ্োোমাতে নাই, থাকিলে জনস্থানের এই সব্বনীশের কথা 
এদিন অবগত হইতে । তুমি গেরূপ বুদ্ধিহীন, ইল্জরিয়াসন্ত 
ও দেশ, কাল, পাত্রে অনভিজ্ঞ, তাহাতে আমি নিশ্চয়ই 
বলিতেছি তোমার পন্তনকাল নিকট হইয়াছে ।” 


্রয়স্ত্রিংশ সশ্+। 





শূর্পণখার রাবণকে সীতাহরণে উৎ্পাহপ্রদান 


রাক্ষপী এইরূপ কঠোর বাক্য বলিয়৷ ক্ষান্ত হইলে পর 
রাবণ সভামধ্যে কিয়ৎকাঁল চিন্তা করিতে লাগিল । অনন্তর. 
ক্রোদে উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল, “শূর্পণখে ! রাম কে? তাহার 
বলবীর্ন্য কেমন? আকার প্রকার কিপ্ধপ £ সে কিজনাই বা 
দুর্গম দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছে * তাহার ফে অস্ত্রেখর, 
দূষণ ও ভীমপরাক্রম চতুর্দশ সহস্র রাক্ষদ.নিহত হইয়াছে, 
সে অস্ত্রই বা কেমন? তোমাকে এরূপ বিরূপই বা কে 
করিল শীঘ্র আমার সমস্ত কথার উত্তর দাও ।”ঃ 

রাবণ এই সমস্ত কথ! জিজ্ঞাসা করিলে শুর্পণখা! ক্রোধে 
কাপিতে ঝাপিতে কহিল, “লক্ষের ! রাম ক্ষত্রিয়, রাজ। 
দশরথের পুত্র । তাহার রূপ কন্দর্পের নায়, বাহুদ্বয় দার্ধ, চক্ষু 
বিশাল এবৎ পরিধেয় কুষ্জ ম্বগচণ্ম। তাহার বলবিক্রমের 
কথা আর কি বলিব, সে ইন্দ্রধন্ুৃতুলা স্থবর্ণভূষিত ধনুক 
আকর্ষণ পূর্বক রণস্থলে ভীষণ সর্পের ন্যায় প্রদীপ্ত নারাঁচ 
সকল নিক্ষেপ করে। রাম যে কখন্‌ তুণীর হইতে শর গ্রহণ 
করে, কখন্‌ তাহা ধন্বকে ফোজন1 করে, কখনই বা শরাসন 
আকর্ষণ পূর্বক তাহা! নিক্ষেপ করে, তাহার কিছুই দেখিতে 
পাওয়। যায় না। (কবল এইমাত্র দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, 
ইন্দ্র মেরূপ শিলারপ্লিদারা শসানাশ করেন, সেইরূপ রাম অন- 
বরত শরবর্ষণ দ্বার! রাক্ষণদিগকে সংহার করিতেছে । তাহার 
পরাক্রমের কথা আর অধিক কি বলিব। সেই মহাবল 
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চতুর্দশ সহস্র রাক্ষদকে সে মুহুর্তমধ্যে বিনাশ করিয়া খষি- 
দিগকে অভয় প্রদান করিল। স্ত্রীবধে. পাছে পাপস্পর্শ হয় 
এইজন্য সে কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে । কিন্ত 
আমার যে দশা হইয়াছে, ইহ! অপেক্ষা আমার মৃত্যু শতগুণে 
ভাল ছিল। 

“রাজন্‌! রামের সহিত লক্ষণ নামে যে তাহার এক অন্যু- 
গত ভ্রাতা আছে, সেও তাহার ন্যায় তেজন্বী, পরাক্রান্তয ও 
বুদ্ধিমান | লক্ষাণ রামের দক্ষিণ বাহু ও দ্বিতীয় প্রাণম্বরূপ। 
আরও সীতা নামে রামের এক ভার্ধ্য সঙ্গে আছে। মে 
পতিত্রতা এবং রামের প্রিয়কাধ্যে সর্বদা নির€ | রঙ্ষিস- 
নাথ! তাহার রূপের কথা আর অধিক কি বলি । তাহার 
নয়নযুগল বিশাল, বদন প্র্ণচন্দ্রের ন্যায়, বর্ণ ওগুকাঞ্চন 
সদৃশ, নাপিকা উন্নত, কেশ হুদার্ঘ ও চিকণ, নখণুনি রক্তিম 
ও উন্নত এব” মধ্যদেশ ক্ষাণ। সীতা সাক্ষাৎ কমলা, 
বনদেবীর ন্যায় বনবিভাগ স্বশোভিত করিয়া আছে। কি 
দেবী, কি গন্ধববাঁ, কি যক্ষা, কি কিন্নরী তেমন রূপ্ৰতী 
রমণী ত্রিভুবনে গার কেহই নাই। সেই রমণীরত্র যাহার 
অঙ্কলঙ্ষবা এবং সে যাহাকে প্রণয়ভার হাসিতে হাসিতে 
আলিঙ্গন করে, সেই ধন্য, তাহারই জীনন সার্থক, সে পুখি- 
বীতে থাকিয়! ইন্দ্রাপেক্ষাও হখা। অধিক কি, লঙ্ষেশ্বর ! 
সেই সর্ববাল্সন্দরী, উন্নত জঘনা, উন্নত পয়োধরা রমণীরত্ব 
তোমারই উপধুক্ত ভাঙ্য। এবং তুমিও তাহারই উপযুক্ত 
পতি। আমি তোমার জন্য তাহাকে আমনিতে অনেক চেষ্টা 
করিয়!ছিলাম, কিন্ত ছুরাক্সা লক্ষণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়! 
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আমার এই দশ! করিয়াছে । লক্ষেশ্বর ! তুমি যদি একবার 
সেই পূর্ণচন্দ্রাননাকে দেখ, তাহা হইলে আর কখন ভুলিতে 
পারিবে না। বুঝিবে যে সেই রমণী রত্বের সহিত তুলনায়, 
তোমার রাজ্য, এশ্বধর্য সমন্তই রখ! । * এক্ষণে যদি আমার 
পরামর্শ শুনিতে চাও, যদি অক্ষয়ভুল্লভ রত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
নিজের সার্থকতা করিতে চাও, তাঁহ! হইলে আর বিলম্ব করিও 
না। এখনই জনস্থানে গিয়া, রাঘ ও লক্ষমণকে বিনাশপূর্ববক 
মীতাকে হরণ করিয়! আন। লক্ষের! জনস্থানের ধ্বংস, 
খর, দূষণ ও চতুর্দশ সহত্র রাক্ষসের মতা এনং আমার অপমান 
এ সমস্তই তৌমাকে জানাইলাম। আমি আর তোমাকে 
ভাধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণে তোমার যাহ! 
কর্তব্য বিবেচনা হয় তাহাই কর।” 


চতুস্ত্িৎশ সগ। 


রাবণ ও মারীচের সমাগম । 


শৃর্পণখ।র যুখে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, 

রাবণ অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়' প্রচ্ছন্ন বেশে 

রথাগারে গমন করিয়। সারথিকে শীস্র রথ প্রস্তত করিতে 

বলিল। আদেশমাত্র সারথি উত্তম এক রথ সজ্জিত 
১৩ 
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করিয়া আনিল। স্বর্ণ নিষ্মিত কামগামী রথ নানাবিধ রক্তে 
অলঙ্কত ছিল। স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত পিশাচ বদন গর্দভ সকল 
ঘোজিত থাকায় রথখানি অপূর্ব শোঁভা ধারণ করিয়াছিল 1 
রাবণ এ রথে আরোছুণ করিয়া! মেঘ গম্ভীরস্বরে চতুর্দিক 
নিনাছিত করিয়া সাগরাভিয্বখে গমন করিতে লাগিল । 
তকালে তাহার মস্তাকোপরি শ্বেতছত্র ও উ্তয় পার্থ শ্বেত 
চামর শোভা পাইতেছিল। দশানন নানাবিধ স্বর্ণ ও 
র্ালঙ্কারে ভূঘিত ভইয়া স্বদৃশ্য পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক 
দশশৃঙ্গ পর্বতের নায় এবং বিদ্যুৎমালাযৃক্ত বলাকা শোভিত 
মেখের ন্যায় আকাশপথে গমন করিতে লাগিল | 

রাবণ সাগরের তীরে উপনীত হইয়া দেখিল, তথায় 
মানোহর শৈলরাজী এবহ রুক্ষ সকল ফল পুষ্পে শ্শোভিত 
রহিয়াছে । পঙ্কজশোভিত দ্সিপ্ধ'সলিল সরোবর এবং বেদী 
সহিত পবিত্র আশ্রম সকল শোভা পাইতেছে। কোথাও 
কদলী বন, কোথাও নারিকেল বন, কোথাও বা শাল, তাল 
ও তমাল প্রন্ততি বুক্ষশ্রেণা বিধাজ করিতেছে । শাখাপরি 
পক্ষিগণ মধুর স্বরে গান করিতেছে । নাগ, গদ্ধবর্ব ও কিন্নরগণ 
দলে দলে ইত-্তঃ ভ্রমণ করিয়া বেডাইতেছে। কোথাও 
কিতেকন্ড্রির সিদ্ধ ও চারণ এব" মহর্ধষিগণ তপশ্চরণ করিতে- 
ছেন। কোথাও ব! ক্রাড়ীশাল অপ্দরা ও সুন্দরী দেবরমণীগণ 
দিব্যাভরণ ও দিব্য মাল্য দারণ করিয়া দলে দলে ক্রীড়া করি- 
তেছে। এই স্থান অস্বতপায়ী দেব ও দানবদ্িগের বাসস্থান । 
সাগরের স্ব ও স্সিগ্ধ বায়ু এই স্থানে সর্বদ! প্রবাহিত হই- 
তেছে। স্থলে স্থলে হস, ক্রৌঞ্চ গ্রস্থৃতি জলচর পক্ষিগণ 


আনরণ্যকাওড। ৯৯ 


কলরব করিয়া বেড়াইতেছে। যথা ইচ্ছা ভ্রমণশীল পা 
বর্ণ বিমান সকল এবং অঙ্গছখ্য অসংখ্য গন্ধর্বব ও অপ্লরা 
রাবণের নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল | রাবণ, চন্দন ও 
অগুরুর গন্ধে পরিপূর্ণ বন.ও উপবন+ স্গন্ধি ফল ও পুষ্পে 
শোভিত নানাবিধ বৃক্ষ ও গুল দেখিতে পাইল, স্থানে স্থানে. 
ধন ধানো পরিপূর্ণ জীরহ্ে পরিশোভিত, হস্তী ও অশ্ব, 
নঙ্কল নগরীও তাহার দৃষ্টিগোচর হইছে লাগিল । 

রাক্ষদারিপতি সমুদ্রের শথস্পর্শ সিদ্ধ মাত সেবন এবহ 
এই সমস্ত অপুবব দশা দর্শন করিতে করিতে কির়দ্,র গমন 
করিয়া এক নিশাল বটরৃক্ষ * দেখিতে পাইল। এ কটরৃক্ষ 
দুর হইতে দেখিতে মেঘাবলার ন্যায় এবং উহার চত্ুর্দিকে 
অসহখ্য অসংগ্য খশি তপঃনান করিতেছেন । এ বৃক্ষেক 
শাখা প্রশাখা সকল চতুর্দিকে শতযোজন বিস্ত/ত 

রাবণ সাগরের তীরে সভদ্র নামি রহ নট দেখিতে 


* একদা] মভাবল পক্ষীনাল এড এক বুহহ হর 9 কচ্ছপকে গ্রহণ 
পুর্ধক ভগ্গণাথ এঈ বুক্ষে এক মানার উদপবেশন করিয়াছিলেন । গকড় 
বসিবামাত্র ত্র শাগা ভগ্ন হইয়া (গছ । নি পিথানস, ভাষ। বালখিলা), 
মরিচিপ প্রতি অসংখা মহর্ষি তদচলাধন ববিিছিতলন । উই রিহহ শাগা 
গাভনে, পাছে ভাভাদের প্রাণ বিগ হপ, এই জয়ে ধন্মাস্খ। গাড় এক পদে 
এ শতবোনন [পিপ্তন নুহ দলা এবং আর গে গজ ও কচ্ছপকে 

গ্রচণ কিয়া গে গনন বিশ লাগিলেন এবং অন্থরীক্গে এ বুহতৎকায় 
গাণীদয়কে ভক্ষণ প্রন ত হ2শাথা। নিক্ষেগদ্ধালা িযাদ দশের উচ্ছেদ 
সাধন করিলেন মহমিশিতগও প্রানরঙ্গণ এবং নিমল দশের উচ্ছেদ সাধন 
এই ঢুইটী কাগা সমাধা ব.ফ] এক্সীবাজের আব আনন্দের সীমা লিল না। 
হর্ষে তাহার ব্লদ্বিগুণভপ বদ্ধিশ ইউপি) গকুডেন গন্ধ হইতত নলপুর্বক 
অমুতাপহরণের ইচ্ছী ডিল অঙ্গনে এই বিনা সাহিমি) হয়া ইন্দ্ীলঙ্ে 
গমন পুব্বক 'লাহজাপ ছিঃ ভি এবং উহ চঙদ পুকধাক অমুত ভম্গণ 
করিলেন । 


সতত রামায়ণ 1 


পাইল। তখন সে পরপারে গমন করিয়া এক নিভৃত আশ্র- 
মাভিমুখে গমন করিল । এ পবিত্র আশ্রম মধ্যে কুষ্ণাজীন 
পরিধেয় জটাধারী মারীচ বাঁ করিত । রাবণ উপস্থিত হইবা- 
মাত্র মারীচ পাদ্য,অঘ এবং উপযুক্ত ভক্ষণ ভোজ্য দার] তাহার 
পুজ। করিয়া কহিল, “রাক্ষসনাথ! তোমার কুশল ত? 
ভূমি পুনরায় এত সহবর কি জন্য আমার নিকট আগমন 
করিলে ? 


পঞ্চত্রৎশ সগ'। 


22585 
45 
বলদ ও মাবাটে কগ্গিকথন | 


রাঁবণ কহিল, “মারাচ। আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। 
বিপ্দে তুমিই আমার একমাত্র সহায়, একমাত্র বন্ধু । তুমি 
যদি এ দময়ে আমাকে উদ্ধান না কর, তাহা হইলে আমার 
আর অন্য উপায় নাই । মারা! ভুমি হ আমার জনস্থানের 
সমস্ত বৃত্তান্তই অবগত শাস্চ। গানে আমার ভ্রানা খর, 
দুষণ, ত্রিশিরা এন ভগিনী বাস করিত আমার আদে- 
শানুপারে মাংসাশী ভ্রিশিরা এনহ আরও চতুর্দশ সহস্র 
তামপরাক্রম রাক্ষদ তাহাদের সাঙ্গ ছিল। এ সমস্ত 
রাক্ষপ.খরের অঅনুবন্ভী হইয়া! খনি ক্ষণ, ত্রহ্মহত্যা এবং 


আবণ্যকাণ্ড। ১৬১ 


যজ্ঞনাশ প্রভৃতি নতকার্ধে্র দ্বারা রাক্ষপকুলের গৌরব বদ্ধন 
করিত। ছুরাজ্মা রাম হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া 
বিনা কারণে তাহাদিগের প্রাণনাশ করিল। হায়! ছুঃখের 
কথা আর কি বলিব, রাম একাকা' পদাতী হইয়া ভীম- 
পরাক্রম চতুর্দশ সহক্র রাক্ষপকে বধ করিয়া! দগুকারণ্যের' 
গধষিদিগকে অভয় প্রদান করিল। মারীচ। মানে করিয়া দেখ 
দেখি কি লজ্জার কথা। যে, রাজ্যাধিকারে অনুপযক্ত বলিয়া 
তাহার পিত; তাহাকে ভাধ্যার সহিত রাজ্য হইতে দূর 
করিয়। দিল, সই ক্ষুদ্র-প্রাথা ক্ষত্রিম'ধম রি আমাদের 
এত অপমান? মাগাঢচ। দেখ দেখি ডুর গ্রকৃতি কিরূপ 
নীচ | আমার সভিত তাহার কোন শক্রতা নাই, ত্রত্রাপি 
বলিতে লক্জ। করে, পার্পিষ্ঠ আমার ভশিনীর নাসাকর্ণ ছেদন 
করিয়ছে । মারাচ ! আমি অনেক সহ্য করিতে পারি, কিন্তু 
নীচাশয় মন্বষোন নিকট আমি এ অপমান কিছুতেই সহ্য 
করিতে পারি না। আমি তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব । 
আজি নিশ্চয়ই তাহার সববাঙ্গস্রন্দরা ভাষ্যাঁকে অপহরণ করিয়া 
আনিব। মারীচ ! তুমি এই কীঙ্গে আমার সাহায্য কর। আমার 
মহাপরাক্রম ভ্রাতগণের সালন তুম.আমার পার্থে থাকিলে 
আমি কীহাকেও ভয় করি না। কি বায, কি যুদ্ধ, কি 
দার্প “কহই তোমার তুল্য নহে। বিশ্ষেত? ভুমি মায়াচতুর । 
আমি গার ও এই জণাই তোমার নিকট আনমিয়াছি। এক্ষণে 
তোমাকে কি করিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর। তুমি রজত- 
বিন্দু চিন্সিত স্বদৃশ্য ম্বর্ননগের রূপ ধারণ কারয়া রামের 
আশ্রমে গমন করিয়া মাতার সম্মথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কর। 


৯০২ রামারণ । 


তাহা! দেখিলে সীতা নিশ্চয়ই তোমাকে ধরিয়! দ্বার জন্য 
রাম ও লক্ষষণকে অনুরোধ করিবে । পরে তাহারা তোমার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গেলে, রাহ ষেমন 
চক্রপ্রভাকে গ্রাস করে, সেইরূপ আমি নিকূপদ্রবে সাতাঁকে 
হরণ করিব। অনন্তর প্রিয়তম ভাঁধার বিরছে রাম নিতান্ত 
কুশ হইলে আমি তাঁহাকে হনাযাসে বধ করিত পারিব।” 

রাবণের এই পাপ পরানর্শ শুনিয়া মারীচের মুখ শুক 
হুইয়। গেল। সে ভাত ও নুতপ্রায় হইথা পচন ওঠ [লহুন 
করাতে করিতে কিয়ৎ্কাঁল আনিমিননেছে। বারণেল প্রতি এক 
দৃক্টে চাহিয়া রহিল । 


মটত্রিশ সগঁ। 


লাদত। ৪ মারার বিদাত কন । 


মারীচ রাখতন্দের পরাকমের কথা বিশেলজপ জ্ঞান 
ছিল। সেকিয়ৎকাঁল শাকৃশন্য ক শিপ্পন্দভাবে দণ্ডায়মান 
থাকিয়া পরে আপনার গ রালণের মঙ্গলের জনা কহিনতি 
লাগিল, “রাক্ষমনান ! শিরবস্ছিন্প প্রিম কথা নাল £হজপ 
লোক আানক পাগয়। যাহাতে পারে, কিন্তু এ সলাবে অগ্রির 
ও ভিতকর বাক্যের বন্ত ৪ শ্রোতা উভয়ই ঢুল্লী5 | রাবণ! 


আরণাকাণড। ১০৩ 


এ বিস্তুত রাজ্যে তূমি একটাও দূত প্রয়োগ কর না। স্তরাৎ 
মহাবীর রামচন্দড্রের যে কিন্ূুপ অসামান্য বলবীম্য তাহা 
কিরূপে জানিনে । তুমি ৫ব পাপ কার্স্যের পরামর্শ করি- 
তেছ, তাহা শুনি“ল রাম ক্রুদ্ধ হইয়া! রাক্ষদনংশ সমূলে 

হস করিবেন । ভাঁয়! াত! ক তোমাকে সনৎশে বিনাশ: 
করিবার জন্যই জন্মাগ্রহণ করিসাছেন ! আমি দেখিতেছি 
তাহার জন্য তোমাকে ঘোর ক্পিদে পড়িতে হইবে। 
রাবণ! ভুমি নিজের স্ষেচ্থাচারিনা ও ছবুদ্ধিতীন্তেই, এই 
মনোহর লঙ্কাপুরী, এই বিস্তত রাক্ষনবংশ সমস্তই ধ্বংশ 
করিবে! বে রাজা তোমার ন্যায় স্বেচ্ছাচারী ঢুঃশীল ও 
নির্বেবাধ সে আত্মীয়, জন, বন্ধুপান্ধব এবং অবশেষে আঁপ- 
নাঁকেও নষ্ট করে। তুমি কদাঢ মনে কনিও না যে, রামচন্দ্র 
রাজ্যাধিকাঁরে অনুপঘুক্ত বলিয়। তাহার পিতা তাহাকে রাজা 
হইতে দূর করিয়! দিয়াছেন। তভাভার তুল্য উদারচেত! 
ধণ্মপরাঁয়ণ ব্যক্তি পৃথিবীতে অতি বিরল। তাহার পিতা! 
তাহার বিমাভার নিকট যে সত্য করিয়াছিলেন, রামচন্জর 
কেবল মাত্র সেই সন্যপালনের জন্য হস্তস্থিত রাজ্য, এশর্ধ্য 
এবং স্তখ পরিভ্াগ কনিয়া দগুকারণ্যে আমিয়াছেন। 
রাবণ! রামচন্দ্র নিষ্ঠ,র, মূর্খ বা পাপাঁপক্তও নহেন। অধিক 
কি রামচন্দ্রকে মৃর্টিমান ধশ্মা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
তুমি কেন তাহার উপর মিথ্যা দোসারোপ করিয়া অকারণ 
পাপপকঙ্কে লিপ্ত হইনেছ। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দেবগণের 
প্র, তিনিও সেইরূপ এই পৃথিবীস্থ সকলেরই প্রসু। 
লীত1 পতিব্রতা ও ধণম্ম সর্বদাই তাহাকে রক্ষা করি- 
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তেছেন। দূর্য্যের প্রভা হরণ করা যমন ছুঃসাধা, মীতাদেবীকে 
হরণ করাও তদ্ধপ জানিবে। তুমি ঘেকিরূপে এই দ্রুঃসাহমিক 
কাষ্্যে প্রবৃত্ত হইতেছ বুঝিতে পার না। রাবণ! আমি 
তোমায় বলিতেছি শাল যাহার প্রবল শিখা, ধনুক ও 
হ্বতীক্ষ অসি ফাগার ইন্ধন, সেই প্রজ্জ্রলিত রামরূপ অগ্রিতে 
নহপ। প্রবেশ করিও না । তুমি এই বিস্তুত রাজ্য এবং স্বখ- 
ভোগ পরিত্যাগ করিয়! প্রাণ ভার।ইবার জন্যকেন সেই রাক্ষন- 
কুলের কৃতান্ছের নিকট গমন করিতে উদ্যত হইয়'ছ? সীতা 
বাহার পত্রী, তাহার তুল্য তেজস্বী ও পরাক্রান্ত আর কেহই 
নাই। তুমি কদাচ সানাকে রামচন্দের করা হইনে 
অপহরণ করিয়া আনিতে পারিবে না গ্রদাপ্ত হুতাশনের 
শিখাতে চস্তক্ষেপ করা মেদপ কঠিন, সিংহপরান্রম রাম- 
চন্দ্রের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা ভাধ্য। সীতার অঙ্গস্পর্শ করাও 
তদ্রপ। রাক্ষদনাথ ! কেন রথা চেষ্টা করিতেছ ? এখনও 
নিবৃন হও। রণে একবার রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই 
তোমাকে রাজ্য, সখ, ধন, প্রাণ নমস্তুই হারাইতে হুইবে। 
রাবণ! ভুমি লঙ্কায় ফিরি যাও এবং তোমা বুদ্ধি ভ্রাতা 
বিভীষণ ও অন্যান্য অমাত্যগণের মহিহ এ বিষয়ের মন্ত্রণা কর 
এবং এ কারের দোষ গুণ উত্তমরূপ বিবেচন] করিয়া যাহা! 
যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় তাহাই কর। রাক্ষমরাজ ! আমার 
বিবেচনায় তোমার এ কার্ষেয প্রব্ৃ্ভ হওয়া কখনই উচিত 
নয়॥ রামচন্ত্রের যে কি অসামান্য বীধ্য, কি অলৌকিক পরা- 
ক্রম তাহ! আমি বলিতেছি মনোযোগ পুর্ববক শবণ কর।” 





অন্তাত্রৎথশ সগ। 
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মারীচ কহিতে লাগিল, “রাবণ! আমি পুর্বেবে সহজ 
মনত হস্তার বল ধারণ করিয়া! সমস্ত গ্রাণীন মনে ভয় উৎ- 
পাদন পুর্মক পাথবাতে বিচরণ করিহাম। আমার দেহ 
পর্ববত তুলা, বর্ণ শালমেঘের ন্যায়, কর্ণে স্বর্ণ কুণডল, মস্তকে 
কিরীট এবং ভস্তে পরিঘ থাকিত। আমি দগুকারণ্যে 
মহায়খে খমিদিগের মাহস ভক্ষণ করিতাম। অনন্কর 
মহর্ষি বিশ্বামিত্র জামার উপদ্বে ব্যতব্যস্ত হইয়! রাজা! 
দশরাথর নিকট গিয়া কহিলেন, াজন্‌! মারাচ নামক 
রাক্ষন আমাদের প্রতি বড়ই অতা'চার করিতেছে। 
ডরাস্সান উপদ্রবে আমাদের পধর্শাচরণ করা কঠিন হইয়াছে। 
অন্এন নিবেদন আপনাল পৃত্র রামচন্দ্র যজ্স্থলে উপস্থিত 
থ|কিঘ়া আমাদিগকে রক্ষা করন। 

বিশ্বামিন্রের এই কথা নিয়া দশরথ কহিতে লাগিলেন, 
“মহষে ! দেখুন, রাম আমার বালক, তাহার বয়স এখন 
দ্বাদশ বর্ষও হয় নাই। এমন কি তাহার এ পধ্যস্ত ভাল 
করিয়া অন্ত্রশিক্ষাই হয় নাই। রাম কিরূপে আপনার যজ্ঞ 
রক্ষা করিবেন। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন্। আমি 
অ:মার সমস্ত সৈন্য হামস্তের সহিত স্বয়ং গিয়া রাক্ষল বধ 
ও আপনার যজ্ঞ রক্ষা করিতেছি।” বিশ্বামিত্র কহিলেন 
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'মহারাজ ! আপনার বীধ্য ও পরাক্রম ভ্রিলোক বিখ্যাত । 
দ্েবতারাঁও বিপদ্কালে আপনার শরণাপন্ন হইয়া রক্ষা! 
পাইয়াছেন। কিন্তু মহারাজ! আমি যে বিপদে পড়িয়াছি 
রাম ভিন্ন তাহা হইতে উদ্ধার করিবার আর কাহারও 
সাধ্য নাই। রাম বালক হইলেও অসীম পরাক্রমশালী । 
আপনার সৈন্য সামন্ত প্রচুব আছে। কিন্তু তাহা এই 
খানেই থাক্‌, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। আপনি 
কেবল মাত্র বামকে আমার সঙ্গে প্রেরণ করুন" 

অন্তর রাজা দশরথ, পুত্র প্রেরণে স্বীকৃত হইলে, 
বিশ্বগিত্র রামচন্দরকে সঙ্গে লইয়া মহানন্দে আশ্রমে প্রহ্যা- 
গমন করিলেন । কাজকুমার দগুকারণ্যে আগমন করিয়। 
বিচিত্র ধনুক ধারণ করিয়! বিশ্বাচিত্রকে হক্ষা কৰিছে লাগি- 
লেন। রাবণ! তৎকালে দেই বাঁলকবারের যে কি অপরূপ 
সৌন্দর্য্য দর্শন করিধাছি, তাহা আর কি বলব । বর্ণ ম্সিগ্ধ 
শা!মল, অন্তরকে মনোহর কাকপক্ষ এবং গলদেশে ম্বর্ণহার 
লম্বিত ছিল। তিনিস্থায় তেজে দগুকারণ্য প্রদীপ্ত করিয়। 
নীলাকাশে শরৎকালীন পুর্ণচন্দ্রের ন্যার শোভা পাইতেছিলেন। 

আনস্তর আমি ত্রঙ্গাবরে অহঙ্কুত হইয়া যক্জনাশ করিবার 
জনা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। আমাকে 
সহস! প্রসেশ করাতে দেখিয়া ও রামচজ্দ্র কিছুমাত্র ভীত হুই- 
লেন না, বরং ধনুকে শরঘোক্তনা করিয়া আমার প্রতি নিক্ষেপ 
করিবার জন্য প্রস্তত হইলেন। আমি তাহাকে বালক 
কানে অবজ্ঞা করিয়! বেগে বিশ্বামিজ্রের বেদীর অভিমুখে 
ধাবমান হইলাম। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র মামার প্রতি একটা 
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স্থৃতীক্ষ শরনিক্ষেপ করিলেন। লঙ্কেশ্বর ! বলিব কি, আঁমি 
সেই শরাঘাতে একলারে ম্বততপ্রায় ও হতজ্ঞান হইয়] শত 
যোজন দুরে সাগরগর্ডে গিয়। পতিত হইলাম । অনস্তর 
অনেকক্ষণ পরে চেতন। প্রাপ্ত হইয়াপ্লঙ্কায় ফিরিয়া আপি- 
লাঁম। বোধ হয় তাহার আম।কে প্রাণে নষ্ট করিবার ইচ্ছা, 
ছিল না বলিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছি। আমার সহচরের 
সকলেই বিনন্ট হইল । রাবণ! যে সময়ের কথা বলি- 
তেছি। তখন রামচন্দ্র বালক এবৎ অস্ত্রশিক্ষাতেও বিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন নী। অতএব আমি তোমাকে এখনও 
নিনেধ করিতেছি, এ পাপবুদ্ধ পরিত্যাগ কর। তাভার সহিত 
শক্রতা করিনে তোমাকে ঘের বিপদে পতিত হইঘ। শাঘই 
প্রাণ হারাইতে হইবে । লস্কশ্বর! হম নিজের বর্ববনাশের 
সহিত আশ্রিত নিশাচরকুলেরও সর্বনাশ করিবে। সর্প 
ত্দস্থিত মংগ্যেব ন্যাধ ধার্মিক লোকেবা পাপনা করিলেও 
পাপীর সংক্রবে বিনন্ট হন্। তুমি নিজ পাপে তোমার 
দিবা চন্দনচর্গিত, দিবা।ভরণভূষিত অনুচরগণকে রণস্থলে 
নিহত ও পার্তত হইতে দেখিবে। হতানশ্িক্ট নিরাশ্রয় 
রাক্ষদদ্দিগকে স্ত্রীপুত্রের »হত গ্রাণভায়ে চতুর্দিকে পলাষন 
করিতে দেখিবে' অপশেমে সুমা লঙ্কানগরীকে শরভাঁলা- 
ছন্স, তম্মীভূত ও শ্মশান তুল্য দেখিতে পাইবে। লক্ষেশ্বর ! 
পরক্জ্রী হরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। তোমার 
অন্তঃপুরে মহত্্র সহ স্তন্দরী রমনী আ।ছে, তুমি তাহাদেরই 
সহিত স্থুথে বিহার নর । কেন নিজের কুবুদ্ধিতে রাক্ষন্কুলকে 

খন করিতে উদ্যত হইয়াছ। যদি বন্ধুবান্ধব ও সুন্দরী 


35৮ বাষায়ণ। 


রমণীর সহিত স্থথে জীবন অতিবাহিত করিতে চাঁও, তাহা 
হইলে কদচ রামচক্দ্রের মহিত কলহ করিও না। আমি 
তোমার হিতাঁকাঙক্ষী বন্ধুর ন্যায় বারম্বার নি.ষধ করিতেছি। 
যদি আমার নিষেধ না শুনিয়া মুটের ন্যায়, বলপুর্ববক সীতা- 
দেবীর অবমাননা কর, তাহা হইলে তোমাকে নিশ্চয়ই 
রামচন্দ্রের ভীক্ষু শরজালে বন্ধুধান্ধবের সহিত অকালে যমা- 
লয়ে গমন করিতে হইবে ।৮» 


অফত্রিৎশ সর্গ। 


পপ বি, তাপ 
মারীচ & রাবণ্রে কখোপকথন্‌। 


মারীচ পুনরায় কহিতে লাগিল, “রাবণ! আমি বিশ্বী- 
মিত্রের আশ্রমে কি প্রকারে রামচজ্ডের হস্ত হইতে পরিস্ত্রাণ 
পাইয়াছিলাম তাহা শুনিলে। অল্পদিন হইল আর একটা 
ভয়ঙ্কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ 
কর। আমি রামচত্ররের মেই ভাষণ শরাঘাতেও শিক্ষা ন! 
পাইয়া, একদ। ছুই মহাবল রাক্ষসের সহিত মুগরূপ ধারণ করিয়া 
দণ্ডকারখ্যে প্রবেশ করিলাম । এ সময়ে আমাদের ভিহব! 
উজ্জল, দশন শ্রেণী ভীষণ এবং শঙ্গদয় তীক্ষ ও উচ্চ ছিল। 
আমর! এই ভয়ঙ্কর মৃগরূপ ধারণ করিয়া দগুকারণ্যস্থ অগ্নি- 
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হোঁত্র গৃহ, তীর্থ ও অন্ঠান্য পবিত্র স্থানে বিচরণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম এবং ধরন্মাচারী তাপলগণের প্রাণসংহার 
করিয়। মহ। হর্ষে তাঁছাদিগের শোণিত পান এবং মাংস ভক্ষণ 
করিতে লাগিলাম। তৎকালে আম্মার অন্তঃকরণে দয়ার 
লেশমাত্রও ছিল ন! এবং র্লাধরগন্ধে উদ্মন্ত হওয়াতে আমা- 
দিগের আকৃতি এরূপ ভীষণ হইয়াছিল যে, _বন্যজন্তরাও 
আমাদিগকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল । 

এইরূপে বনমধ্যে পর্যাটন করিতে করিতে আমি এক 
দিন তাপনবেশধারা রাম, লক্ষাণ এবং পত্তিব্রতা সীতাদেবীকে 
দেখিতে পাইলাম । রামচত্দ্রকে দে'খবামাত্র আমার পূর্বের 
বৈরভাব জাগয়। উঠিল। আমি হিংসার বশবন্তী হইয়। 
অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়। রামচত্দ্রের দিকে ধাবমান 
হুইলাম। আমার সহচরেরাও তাঁপপজ্জানে রামচন্দ্রকে ধধ 
করিবার জন্য মহা! গঙ্জন করিতে কাঁরতে আমার সন্ত সঙ্গে 
চলিল। 

মহাবীর রামচন্দ্র আমাদিগকে দেখিয়া! বৃহৎ শরাসন 
আকর্ষণ করিয়া তিনটা শাশিত বাণ নিক্ষেপ করেলেন। এ 
বজ্সদৃশ, কালপাশতুলা করটী বাণ মিলিত হইয়া মহাঁবেগে 
আমাদের দিকে হাসিতে লাগিল। আমি রামচন্দ্রের পরা- 
ক্রম জ্ঞাত ছিলাম । এতক্ষণে পূর্ববকথ। স্মরণ হওয়ায় প্রাণ- 
ভয়ে একদিকে অপশ্গত হইলাম | কিন্ত্রু সমভিব্যাহারী রাক্ষস 
ছুইটা পরিত্রাণ পাইল না। লঙ্ষেশ্বর! এইরূপ কৌশলে 
পরিত্রাণ পাইয়া অবধি আমি রাক্ষসদন্ম পরিতা?গ করিয়া, 
তপপ্যা দ্বার এ জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিব 
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এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি । রাবণ! বলিতে কি রামচন্দ্র 
সেই ভীষণ ঘূর্তি যেন আমার চিত্রপটে চিত্রিত রহিয়াছে। 
আমি যেন প্রতিপদেই সাক্ষাৎ পাশধারী কৃতান্তের নার 
ধনুর্ধারী রামচন্দ্রকে "দেখিতে পাইতেছি। আমি যেদিকে 
দৃ্তিপাত করি সেই দিকেই যেন রাঁম, এমন কি এই অরণ্য 
যেন রামময়.ব্]ধ হয় । আমি দ্গপ্নে রামচজ্রকে দেখিয়া চীৎ- 
কার করিয়া উঠি এবং জাগ্রতাবস্থায় নির্জন নিস্তব্ধ স্বানেও 
রামচজ্দ্রের পদশব্দ ুনিয়। চমকিত হই । লক্কষেশ্বর ! অধিন্ধ 
আর কি বলিব, রত্ব, রথ প্রভৃতি রকারাদি শব্দের নাম 
শুনিলেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমি রামচন্দ্রের 
পরাক্রম বিশেষরূপ অবগত আছি। তাহার সাত যুদ্ধ কর! 
তোমার সাধ্য নহে । কি বলী, কি নমুচি রামচন্দ্র ইচ্ছা 
করিলে মুহুর্ভমধ্যে সকলকেই পরাস্ত করিতে পারেন। ভাথবা 
আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি, ভুমি রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ 
করই বা না কর,ঘদি আমাকে জাবিত দেখিবার ইচ্ছা! থাকে, 
তাহ! হইলে আমার কাছে আর রামচন্দ্রের কথা উত্থাপন 
করিও না। এই পুথিনীন্ে অনেক্ানেক ধন্্পরায়ণ সাধু 
ব্যক্তি গনোর অপরাধে সপরিবারে বিনন্ট হইরাছেন। ভা 
কি আমাকেও সেই পথ অবলশন করিতে বল? রাবণ! 
তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর, আমি এ কাযা তোমার 
সহায়তা করিতে পারিব না। রামচক্জা মহাতেজ। ও মহাবল। 
বরাক্ষদকুলকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্যই ভিনি অবনীতে 
অবশ্ঠীর্ণ হইয়াছেন। ভুমি খর বধের জন্য রামচজ্দ্রকে 
অন্যায়জরপে দোষা করিতেছ। খর শূর্পণখার অপগানের 
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প্রতিশোধ লইবার জন্যই বলগব্রে গর্ব্বিত হুইয়৷ ভাহাকে 
বধ করিতে গিয়াছিল। অবশেষে দুর্বলতাবশতঃ নিজেই 
প্রাণ হারাইয়াছে। ইহাত্তে রামচন্দ্রের আমি কোন দোষ 
দেখি ন। লঙ্কেশ্বর ! আমি এখনও বলিতিছি, আমি তোমার 
হিতাকাঁঙী বন্ধু। যদি মুট়ের ন্যায় আমার কথায় উপেক্ষা 
কর তাহা! হইলে নিশ্চয়ই পরিণামে তোমার অমঙ্গল 


ঘটিবে। 


একোনচত্বারিৎশ সর্গ। 


োসি১৩০০ শি 
রাবণ ও মাদীচের কথোপকথন । 


মারীচ এইরূপ সারগর্ভ উপদেশ দিয়া বিরত হইল, কিন্তু 
আসন্গমৃত্যু রাবণের চিন্তে উহ! স্থান পাইল না। কেনইব! 
পাইবে ঘযেব্যক্তি অন্ধ তাহার মস্তকে পুম্পমাল। প্রদান 
করিলে, মে মর্পজ্ঞানে তাহ। দুরে নিক্ষেপ করে। রাবণ 
কালপ্রেরিত হইয়া মাত্রীচকে সন্বোধন পূর্বক কঠোর বাক 
কহিতে লাগিল, “ছুরাত্মন্, ক্ষুলকলম্ক! তোর. এত বড় 
আম্পর্থ। যে তুই আমাকে এইন্ধপ কঠোর বাক্যে ভৎসনা 
করিম। যাহাহউক, মরুভূমিতে বীজবপনের ন্যায় তোর 
নকল কথাই নিক্ষল হইল। তুই কি মনে করিয়াছি, আমি 
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তোঁর ন্যায় দুর্বলের অকিঞ্চিৎকর কথায় ভুলিয়া সেই 
পাপাত্বা মুর্খ মনুষ্যের প্রতি শত্রুতা করিতে বিরত হইব? 
ষে একজন স্ত্রীলোকের কথায় পিতা, মাতা, বন্ধু বান্ধব এমন 
কি হস্তগত রাজা পর্থ্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বনবাস আশ্রয় 
করিয়াছে তাহার আবার তেজ কি? তাহার আবার পরাক্রর 
কি? তাহার আবার পুরুষত্ব কিসের ? আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম 
দুরাস্মার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম! সর্ববাঙ্গস্বন্দরী ভাধ্যাকে আজ 
তোর সমক্ষেই অপহরণ করিব। আমার এই প্রতিজ্ঞা কিছু" 
তেই বিচলিত হইব না। কেবল তুই কেন, স্বয়ং দেবরাজ 
দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া আমার বিরোদী হইলেও আমি 
তাহা গ্রাহ্য করিব না। মারাচ ! আমি যদি কর্তব্যাকর্তব্যের 
পরামর্শ জন্য তোর নিকটে আঁদিতাম, তাহ হইলে তোর 
পগিতাভিমান কতক শোভা! পাইত। পরামর্শ জিজ্ঞাস! 
করিবাঁমাত্র মঙ্গলাকাঞ্্ী বিজ্ঞ মন্ত্রী কৃতাগুলি হইয়া বিনীত- 
বাক্যে কথার উত্তর প্রদান করে এবং যাহ প্রহর অনুকূল, 
কল্যাণজনক ও রাজনীতি সঙ্গত, তাহারই জন্য অনুরোধ করিয়া 
থাকে। অসম্মানের কথ। হিতজনক হইলেও রাজা তাহ! 
কদাচ সহ্য করেন না। রাজার শরীরে অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, 
ধম এবং বরুণ এই পপ" ফ্েেবতার তংশ আছে বলিয়া 
উগ্রতা, বিক্রম, দয়, নিগ্রহ ও প্রসল্নত1 তাহার শ্বভাবসিদ্ধ। 
রাজ! সকল অবস্থাতেই মান্য এবং সকলের পুজ্য । ছুরাত্মন্‌ 
আমি উভয় রাজা ও অতিখি। বল্‌ দেখি তুই রাজ 
বিশেষ না জানিয়া কেন আমাকে পরুষবাক্যে ভু সনা 
করিলি? আমি কি তোর নিকট উপদেশ লইতে আলিয়া 
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ছিলাম ? আমি কেবল তোকে আমার কার্ষ্যর সাহাঁষ্য কক্ধিতে 
বলিয়াছিলাম। তুই বুথ! বাগ্জাল বিস্তার করিয়া কেবল 
মাত্র নিজ্রের যুর্খতাঁর পরিচয় দ্রিলি। যাহা হউক, এক্ষণে 
ইচ্ছাতেই হউক, আর অনিচ্ছাতেই হউক,তোকে আমার সহা- 
য্নতা করিতেই হইবে, না করিলে তোর মঙ্গল নাই। এ্রখন' 
তোকে যাহ! করিতে হইবে, পুনরায় বলিতেছি মনোষোগ 
পূর্ববক শ্রবণ কর্‌। তুই রজতবিন্দু বিচিত্র হিরগ্নন্ণ সগরূপ 
ধারণ করিয়া রামের আশ্রমের নিকটে সীতার সম্মুখে গিয়া 
বিচরণ কর্‌। ত্চাহা হইলে নিশ্চয়ই সীতা তোকে ধরিয়! 
দিবার জন্য রামকে অনুরোধ করিবে । রাম তোর্‌ পশ্চাৎ 
গশ্চাৎ গমন করিলে তুই বহুদ্ুরে গিয়া, তাহার স্বর অনু- 
করণ করিয়া "হা সীতে ! হা লক্ষণ!” বলিয়া! চীৎকার 
করিবি। সীতা এ স্বর শ্রবণে অত্যন্ত উৎকষ্ঠিতা হুইয়া 
লক্ষমণকে রামের সাহাধ্যার্থ বাইতে বলিবে । লক্ষমগও ভ্রাতৃ- 
স্নেহের বশবর্তী হইয়া নিশ্চয়ই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া 
ভ্রাতার নাহাধ্যার্থ গমন করিবে । ইন্দ্র যেরূপ শচীকে হরণ 
করিয়া আনিয়াছিল, আমিও সেইরূপ নিরাপদে সীতাঁকে 
হরণ করিয়। লইয়া যাইব ।” কিয়ৎুকাল পরে রাবণ কিঞ্চিৎ 
শান্ত হইয় কহিতে লাগিল, “মারীচ ! আমার এই কারর্য্যগী 
সম্পন্ন করিয়। দাও । আমি তোমাকে অর্ধেক রাজত্ব প্রদান 
করিব। যাঁও আর বিলম্ব করিও না। আমিও রখারোহণে 
তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি। রামকে বঞ্চন। এবং 
বিনা যুদ্ধে সীতাকে হরণ করিয়া! ছুইজনে মহাহর্ষে লঙ্কায় 
ধ্তাগমন করিব। মারীচ! কি ভাবিতেছ। তোমাকে 
১৫ 
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আমার অনুরোধ রক্ষা করিত্েই হইবে । যদি ভাল করায় 
স্বীকার না হও, তাহা হইলে এইদণ্ডে তোমার প্রাণসংহার 
করিব। ম্থতত্বাং প্রাণহয়ে তোমাকে আমার কার্ধা করিতে 
হইবে । বিধেচন! করিয়। দেখ, থে প্যক্তি রাজার কোপ- 
দৃষ্টিতে পড়ে তাহার পরিত্রাণ কোথায়। তোমাকে শার 
অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছ! করি না। আমার কথা না শুনিলে 
“োমার মৃত্যু নিশ্চয়, এক্ষণে মাহা অভিমত হয় তাহাই কর। 


চত্বারিংশ সগ?। 


শপাপি৩ ৯টি পাপা 
রাবণ ও মার্চের কপোপকথন । 


রাবপ এইক্সপ রাঁজোচিত আজ্ঞা প্রদান করিয়া বিরত 
হইলেও মাঁরীচ তাহাতে কিছুমারে ভীত লা হইয়া কঠোর 
বাক্যে কহিতে লাগিল, “নির্বেবোধ রাক্ষল। কে তোমাকে 
লবংশে উৎসন্গ হষ্টতে পরামর্শ দিল? কোন্‌ পাপাস্থা 
তোমাকে মৃত্যার সহজ উপায় বলিয়া দিল ? রাবণ ! আমি 
নিশ্চয়ই বলিতেছি, তোমার শক্রর1! তোঁমাঁর অতুল এশ্বর্্র 
ছিংসা করিয়া এবং অন্য কোনরূপে তোমার ক্ষতি করিতে 
না পারি এই বিষম কার্ধোর প্রস্তাব করিয়াছে। তু, 
নিজের কার্্যে বিনষ্ট হও এই তাহাদের প্রকৃত ইচ্ছা? 
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রাবণ! যে সকল মন্ত্রী তোমাকে বিপথগামী দেখিয়ও 
নিবৃত্ত করিতেছে না, তাহারাই যথার্থ বধ্য, তুমি কেন 
তাহাদিগকে বধ করিতেছ না? রান! স্বেচ্ছাচারী হইয়! 
অপথে পদার্পণ করিলে ধার্মিক সচীবের! তাহাকে সযস্ছে 
নিরভভ করেন। কিস্তু তোমার এই কাধ্যে তাহার সম্পূর্ণ 
বিপরীত দেখিতেছি ! রাজার প্রলাদে মন্ত্রীরা ধর্ম, অর্থ, 
কাম, যশ সমস্তই প্রাপ্ত হন। রাজার বিপদ ঘটিলে সঙ্কে 
সঙ্গে মন্ত্রীগণের এমন কি অধিকারস্থ প্রজাবর্গেরও বিপদ 
উপস্থিত হয়। রাজাই ধন্ম ও যশের নিদান। সুতরাং সকল 
অবস্থাতেই তাহাকে রক্ষা করা মন্ত্রীগণের অবশ্য কর্তব্য কর্ম্ম | 
গে বাজ! উগ্রন্বভাব ও দুর্ব্বনীত, তাহার রাজ্য অচিরাঁৎ 
বিনষ্ট হয়। যেরাজা কেবলমাত্র অনৎ পরামর্শদাতা মনত্রী- 
গণের সাহায্যে রাজকারধ্যের পর্যবেক্ষণ করেন, বন্ধুর স্থলে 
তাজ্ক সারথি পরিচালিত রথের ন্যায় তাহাকে শীঘ্রই বিপদ্‌- 
গ্রস্থ হইতে হয়। যে রাজ। তীক্ষদণ্ড, তাহার অধীন স্থ 
প্রজাবর্গ ব্যাপ্ররক্ষিত মগের ন্যায় শীপ্রই বিনষ্ট হয়। 
রাবণ ! তুমি নিতান্ত ক্রুর, ছুর্বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তুমি 
যে সকল রাক্ষঘের রাজ তাহারা তোমার পাপে অবশ্যই 
নব হইবে। এই জীবলৌকে অনেকানেক ধর্দ্শীল মহাত্ঝ। 
অন্যের অপরাধে সপরিবারে প্রাণ হারাইয়াছেন। আমি 
যে তোমার সহায়তা করিয়। রামের হস্তে প্রাণত্যাগ করিব 
ইহাতে জামার কিছুমাত্র ছঃখ নাই। কিন্তু তুমি যে অচি- 
রাৎ দবংশে নষ্ট হইবে আমার এই দুঃখই অধিক | রামচন্দ্র 
কেবল আমাকে বধ করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, অচিরাৎ 
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তুমিও বিনষ্ট হইবে। ত্তাহার হস্তে যে আমার মৃত্যু হইবে 
ইহা ত পরম সৌভাগ্যের বিষয়। রাবণ! তুমি নিশ্চিত 
জানিও তাহার দর্শনমাত্র আমাকে ম্বৃত্যুমুখে পতিত হইতে 
হইবে, আর সীতাদেবীর অপমান করিলে তোমাকেও সবান্ধবে 
আমার অনুসরণ করিতে হইবে । রাবণ ! এখনও নিবৃত্ত হও। 
আমি তোমার হিতাকাঙী বন্ধু, বারম্ার নিষেধ করিতেছি, 
আমার কথ! অবহেলা করিও ন|। হায়! আজি বুঝিলাম 
আসন্ন মৃত্যু ব্যক্তির সৎ উপদেশও অসহ্য হুইয়! উঠে ।” 


একচত্বারিংশ সগ?। 





স্থবর্ণ মুগ দর্শন । 


মারীচ রাঁবণকে এইরূপে কঠোর বাক ভতসনা করির়! 
ভয়ে ভীত হইয়! অতি দানভাবে কহিতে লাগিল, “লক্কেশ্বর ! 
- যদি নিতাস্তই আঁমাকে যমাপয়ে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা! থাকে, 
তবে চল। দেই ধনুর্ধারী রামচন্দ্র যদি আমাকে পুনরায় 
দেখেন তাহা হইলে আর আমাকে ফিরিয়া আদিতে হইবে 
ন।। পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক জীবিতাবস্থায় তাহার হস্ত 
হইতে মুক্ত হইয়া আস কাহারও সাধ্য নহে। অধিক কি 
বলিব তিনি রাক্ষনকুলের কালাস্তক। তিনি শুদ্ধ আমাকে 
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বধ করিয়। ক্ষান্ত হইবেন না, তোমাকেও সবংশে নস্ট করি- 
বেন। কিন্তু কি করিব। তুমি অতি ছ্রাত্মা, তোমার 
হস্তে পড়িয়। আমাকে প্রাণ হারাইতে হইল। এক্ষণে চল, 
তোমার মঙ্গল হউক 1” 

মারীচের এই কথায় রাবণ যারপরনাই আহ্লাদিত হইল 
এবং তাহাকে বারম্থার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিল, 
“মারীচ ! এতক্ষণের পর তুমি আমার মনের মত কথা 
বলিলে। বলিতে কি এই কথায় তোমাকে যেন বীর মারীচ 
বলিয়া বোধ হইল । এতক্ষণ তুমি যেন অন্য কোন দুর্বল 
রাক্ষদ ছিলে। এক্ষণে তুমি আমার সহিত এই আঁকাশগামী 
রত্বভৃষিত রথে আরোহণ কর। একবার সীতাকে প্রলোভন 
মাত্র দেখাইয়া তুমি যেখানে ইচ্ছা গমন করিও। আমি এ 
অবকাশে নির্জনে কার্ধসিদ্ধি করিব” 

অনন্তর তাহারা উভয়ে সেই রথে আরোহণ পূর্বক 
আশ্রম হইতে যাত্রা করিল এবং বন, উপবন, পর্বত, নদী 
নগর, জনপদ সমস্ত দর্শন করিতে করিতে ক্রমে রামচন্দ্রের 
আশ্রমের নিকট উপস্থিত হইল । পরে উভয়ে রথ হইতে 
অবতীর্ণ হইলে, রাবণ বারীচের হস্তুধারণ করিয়া কহিতে 
লাগিল, “মারীচ ! এঁ দেখ, রামের কদলীবনবেগ্তিত আশ্রম 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । এক্ষণে আর বিলম্ষে প্রয়োজন 
নাই প্রস্তুত হও। আমরা মে জন্য আসিয়াছি সত্বর তাহাই 
সম্পাদন করা যাউক ।৮ 

রাবণের আদেশমীত্র মারীচ মায়াবলে ক্ষণকালমধ্যে এক 
মনোহর স্বরূপ ধারণ করিল। এ মৃগের শূ্গদ্য় উৎকৃষ্ট 
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মণির ন্যায়, মুখ রক্তপদ্ম ও নীলপচ্মের ন্যায় সমৌজ্জ্বল এবং 
কর্ণছয় ইন্ত্রবীলমণি ও উত্পলের সদৃশ । শ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ 
উন্নত, উদর নীলকান্ত মণির ন্যায়,ক্ষুর চতুষ্টয় বৈদ্য মণিতুল্য, 
জঙ্ঘাদেশ সুগঠিত ও সুক্ষ, সর্ধ্বাঙ্গ রজতবিন্দুতে চিত্রিত এবং 
'পুচ্ছ রামধনুর ন্যায় চিত্র বিচিত্র ও মনোহর । তৎকালে 
তাহার অপূর্ধবরূপে বনস্থলী উচ্ছল হইয়! উঠিল। 

অনন্তর স্বগরূপী মারীচ সীতার প্রলোগনার্থ নান! প্রকার 
অঙ্গভঙ্লী করিয়া ইতস্তত? বিচরণ করিতে লাগিল । কখন 
নূতন তৃণ ও নূতন পত্র ভক্ষণ, কখন বা লক্ষ প্রদ্দান করিতে 
করিতে কদলীব।টিকার মধ্যে প্রবেশ করিল । আবার সীতার 
দর্শনপথে পঠিত হইয়া তথ। হইতে কার্ণকার বনে গমন 
করিয়! ধারে ধারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কখন 
ক্রীড়ায় মন্ত হইয়া ভ্রমণ, কখন ব! নিশ্চিন্ত হইয়। উপবেশন 
করিতে লার্গিল। একবার ম্বগগণের অগ্রে অগ্রে রামচন্দ্রের 
আশ্রষদ্ধার পর্য্যন্ত গমন কর্রল, আবার পরক্ষণেই তাহাদের 
পশ্চ।ৎ পশ্চা্ড পলায়ন করিল । আশ্রম্সগেরা! সেই অভিনব 
বিচিত্র স্বগ দেখিবামাত্র নিকটে আনিয়া গাত্র আস্রাণ পূর্ববক 
ত্রস্তভাবে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মারাচ ম্বগ 
তক্ষণে বিলক্ষণ পটু ছিল, কিন্তু তৎকালে নিজ স্বভাব গোপন 
রাখিবার জন্য নিকটে পাইয়াও. তাহাদিগের প্রতি আক্রমণ 
চেষ্টা করিল না । 

এদিকে জানকী পুষ্পচয়নে ব্যগ্র হইয়! কর্ণিকার, অশোক 
ও চুক্লল্ত! প্রস্থৃতি বৃক্ষের নিকটে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে- 
ছিলেন । আঅকম্মা এই মুক্তামপিখচিত, রজতবিল্দু চিত্রিত, 
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মনোহর ৃগ তাহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি & 
অদৃষ্টপুর্র্ব মায়ামুগকে বিলম্ময়োৎফুল্ললে চনে বারম্বার দর্শন, 
করিতে লাগিলেন । সবগণ্ড তাহার দর্শনপথে পতিত হইনামাত্র 
যেন বনবিভাগ উজ্জ্বল করিয়াই ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে 
লাগিল। 


ঘেচত্বারিৎশ সগ?। 





বাম ও লঙ্দণের কথোপকথন । 


জনকাত্মজ! সীতা! কুম্্রম চয়ন করিতে করিতে পেই মনে 
হর যুগরূপ দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে রামচন্দ্রকে আঁহ্বীন 
করিতে লাগিলেন, ““আর্ধ্যপুত্র, আর্ম্যপুত্র ! একবার দেবর 
লক্ষমণকে সঙ্গে লইয়া! এদিকে আহ্বন্।” সীতা একবার 
সুদ্ধীর ন্যায় ম্বগের প্রতি একদৃন্টে চাহিয়া থাকেন, আবার 
রাঁমচন্জর 'ও লন্ষমণকে আদ্বান করেন। ফলতহ তৎকাঁলে 
'তিনি এমনই মোহিত হইয়াছিলেন যে, বিল্ময়বিস্ফীরিতনেত্রে 
বারম্বার অবলোকন করিয়াও তাহার তৃপ্তি হইতেছিল না। 
রামচক্দ্রও তাহার আহ্বানমাত্র লক্ষমণের সহিত সেই স্থানে 
উপস্থিত হইয়া! চতুর্দিকে অবলোকন করিয়া সেই বিচিত্র 
সব দেখিতে পাইুুলন। লক্ষণ দেখিবামাত্র সংশযাক্রাস্ত হই! 


সিল রামায়ণ ৭. 


কহিলেন, “আর্ধ্য! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, রাক্ষস 
মারীচ মায়াবলে এইরূপ স্থগরূপ ধারণ করিয়া আনিয়াছে। 
ঘে সকল রাজ! মৃগয়ার্থ বনমধ্যে আগমন করেন, দুরাত্মা 
মারীচ মায়! প্রভাবে এই প্রকার স্থগদেহ ধারণ করিয়া তীহা- 
দিগের প্রাণনংহার করে। মারীচ পরম মায়াবী । আর্য! 
বিবেচনা করিয়া দেখুন, এরূপ বিচিত্র ম্বগ পৃথিবীতে থাকা 
নিতান্তই অসম্ভব। ইহা যে রাক্ষসের মায়া, তদ্দিষয়ে আমার 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই” 

ভবিতব্যতার কি আশ্চর্দ্য প্রভাব! লক্ষমণের এই সঙ 
উপদেশে তাহারা কেহই কর্ণপাত করিলেন না। মরল- 
স্বভাঁবা সীতা রাক্ষসের মায়ায় হতজ্ঞ!ন হইয়া রাশ্নচন্দ্রকে 
সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “আধ্যপুত্র ! আহা! 
এমন রমণীয় স্বগ ত কখন দেখি নাই। বলিতে কি উহা 
আমার নয়ন ও মন হরণ করিয়াছে । আর্ধ্যপুত্রে! আপনি 
উহাকে এই স্থানে আনয়ন করুন। আমরা উহ্থাকে 
লইয়। ক্রীড়া করিব। আমাদের এই আশ্রমে অনেক ম্বগ, 
চষর, স্থমর, পৃন্ত, ভলুক ও বানর পবিভদণ কবিষা থাকে । 
তাহারাও দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্ত তেজ, ধীরতা এবং 
দেহকান্তিতে এই মগের তুলা আমি আর একটীও দেখি 
নাই। চিত্রবিচিত্র চন্দ্রের ন্যায় কান্ভিবিশিষ্ট, এই মনো- 
হর মুগ যেন বনস্থলী উদ্দ্বল করিয়াছে । আহা! কি মনোহর 
রূপ! কি চমুকার শোভ1! কি শ্রতিমধুর কসম্বর ! উহার 
সকলই বনোহুর। আর্স্যপুত্র ! আপনি যদি এই ম্বগকে 
জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলে বড় বিয়ের 
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বিষয় হইবে । বনবাঁপকাল সমাপ্ত হইলে যখন আমর! 
পুনরায় রাঁজ্যলাভ করিব তখন এই ম্বগ আমাদের অন্তঃপুরে 
এক শোভার সামগ্রী হইয়া থাকিবে । দেবর ভরত ও 
শক্রত্ব এবৎ মাভৃগণ ইহাকে দেখিয়! কতই বিস্মিত হইবেন। 
আর যদি এই মগ জীবিতাবস্থায় আপনার হস্তগত ন হয় 
তাহা হইলেও উহার মনোহর চর আমাদের উপকারে 
আঁদিবে। আমি উহার স্বর্ণময় চর্্দ তৃণের উপরি বিস্তৃত 
করিয়। উপবেশন করিব। আর্ধ্যপুত্র ! স্বার্থের জন্য স্বামীকে 
কোন কার্ষ্যে নিয়োগ কর! স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত নিন্দ- 
নীয়, কিন্তু আমি জানিয়। শুনিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি 
না। এই অপরূপ স্বগ দেখিয়া আমার অত্যন্ত বিশ্্য় 
জন্মিয়াছে। হাতএব দাসীর এই প্রথম অপরাধ মার্জজন! 
করিবেন।” 

রাঁমচন্দ্রও এই বিচিত্র মুগ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিন্মিত 
হইয়াছিলেন। লীতাদেবী ভাহাকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া 
ক্ষান্ত হইলে তিনি লক্ষমণকে সম্োধন পূর্বক কহিতে লাগি- 
লেন, “ভাই ! দেখ, এই অপরূপ মুগ দর্শন করিয়া জাঁনকী 
একবারে মোহিত হুইন্লাছেন। হায়! আজি বুঝি এই 
মগের অসামান্য রূপই ইহার মৃত্যুর কারণ হইল। লক্ষণ ! 
বলিতে কি আমিও এই মুগ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত 
হুইয়াছি। ইহার যেরূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্য তাহাতে 
পৃথিবীর কথা দুরে থাকুক নন্দনকানন কি চৈত্ররথ বনেও 
ইহার অনুন্ধপ মৃগ আছে কি না সন্দেহ। দেখ, ইহাঁর 


কনকবিন্দুখচিত লোমরাজী কেমন শোভা পাইতেছে। 
১৬ 


হই রাখার়ণ। 


দেখ, ইহার মুখবিকাঁশকালে নীল মেঘ মধ্য হইতে বিছ্যুতের 
ন্যাষ, প্রজ্ববলিত জিহ্বা কেমন নির্গত হইতেছে। ইহার 
ইন্দ্রনীল সদৃশ মুখ, শঙ্খ ও মুক্তার ন্যায় উদর এবং 
নানারত্বখচিত বিচিত্র-স্র্ণের ন্যায় শরীর, দর্শনে কাহার ন! 
ন্তঃকরণ বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়? লক্ষ্মণ ! মাংসের জন্যই 
হউক বা বিহার জন্যই হউক, ক্ষত্রিয় রাঁজগণ বনমধ্যে 
মৃগবধ করিয়। থাফেন। ইহাই তাহাদিগের ধর্ম। ভাই! 
জানকী এই মৃগের স্বর্ণময় চর্ম শ্যামল তৃপের উপরি বিস্তৃত 
করিয়া আমার সহিত একত্রে উপবেশন করিতে চাহিয়াঞ্ছেন, 
ম্তরাৎ আমি ইহাকে বধ করিব । ইহার যেরূপ দ্ধপ তাহাতে 
বোঁধ হয় ইহার চর্মও অত্যন্ত হৃখস্পর্শ হইবে । আরও 
লক্ষণ € ভূমি যে ইহাকে মারীচের মায়া বলিয়া অনুমান 
করিতেছ যদি তাহাই নত্য হয় তাহা হইলেও ইহার বধ 
করা আমার অবশ্য কর্তব্য । ছুরাত্ম! পুর্বে এই বনে বিচরণ 
করিয়া অনেক ধর্্মশীল তপলদীর শ্রাগলংহার করিয়াছে । 
অনেকানেক রাজাও মুগয়ার্থ এই বনে আগমন করিয়া পাঁপি- 
ষ্ের হস্তে প্রাণ হারা ইয়াছে, স্্তরাৎ ইহাকে বধ করাও আমার 
একটী কর্তব্য কর । লক্ষ্মণ! একদা এই দণ্ডকারণো বাতাপি 
নামক এক অন্থর মেষমাংসরূপে ব্রাক্ষণদিগের উদরশ্থ হইয়। 
তাহাদিগকে বিনাশ করিত । একদা সে এ উদ্দেশ্যে মহা- 
তেন মহর্ষি অগস্ত্যকে আপনার মাংস ভক্ষণ করাইয়াছিল। 
আহার।ন্তে মহর্ষি তাহাকে নিজক্ূপ ধারণ পূর্বক তাহার 
উপর ভেদ করিয়া আসিতে ইচ্ছুক জানিয়া কিঞ্িৎ হাপ্য 
করিম! কছিলেন, “বাতা পে! তুমি ধর্াধন্্ম কিছুই বিচার না 
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করিয়! এই জীবলোকে অনেক নির্দোষী ধর্শপরায়ণ ব্রাঙ্মণের 
প্রাণসংহার করিয়াছ, সেই পাপে আঙ্ি তোমাকে আমার 
উদরমধ্যে জীর্থ হইতে হইল ।, এইরূপে সেই দ্বিজঘ্বেষী 
অস্থরের বিনাশ হয়! লক্ষমণ! আমি তাপমকুলের কল্যা- 
ণার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। দুরাত্বা মারীচ আমাকে অতিক্রয় 
করিবার ইচ্ছা! করিয়াছে, স্থৃতরাৎ বাত্াঁপির ন্যায় ইহাকেও 
মৃড্যুমুখ দেখাইতে হইবে । এক্ষণে তুমি বন্দ পরিধান পূর্বক 
শর ও শরাসন ধারণ করিয়া অতি সাবধানে জানকীকে রক্ষা 
কর। আমি এই মুগকে জীবিতাবস্থায়ই হউক আর মৃতা- 
বস্থায়ই হউক শীঘ্র লইয়া! আদিতেছি। কিন্তু সাবধাঁন ! আমি 
যে পর্য্যন্ত না আসি, সীতাকে একাকিনী রাখিয়া কোথায়ও 
গ্রমন করিও না। ভাই! তোমায় আর অধিক কি বলিব। 
মহাবল জটায়ু অতিশয় বুদ্ধিমান তুমি ইহার সহিত অতি 
সতর্ক হইয়া সীতার রক্ষণাবেক্ষণ কর।৮ 


ব্রিত্বারি,শ সগণ। 





মারীচ বধ। 


মহাবীর রামচন্দ্র ভ্রাতাকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বর্ণ- 
ুপ্তিযুক্ত এক স্তৃতীক্ষ অন্ন গ্রহণ করিলেন এবং বৃহৎ এক 
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কোদণ্ড ধারণ এবং ছুই পার্থখে ছুই তৃণীর বন্ধন করিয়া বীর- 
বিক্রমে মৃগবধার্থ নির্গত হইলেন । মায়ামূগ রামচন্দ্রকে এই 
বেশে আপিতে দেখিয়! ভয়ে লুক্কায়িত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই 
আবার দর্শন প্রদান রুরিল। স্বর্ণমূগ বনবিভাগ উজ্জ্বলিত 
করিয়া যে দিকে যাইতে লাগিল, রামচন্ত্রও অমি এবহ 
ধনুর্বাণ হস্তে সেই দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। 
মুগ কখন রামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! দুরে পলায়ণ 
করিতে লাগিল, কখন বা যেন হস্তগত হইল এইরূপ লোভ- 
প্রদর্শন করিতে লাগিল । ক্রমশঃ তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার 
হইল। তখন সে নিতান্ত উদ্ভান্তের ন্যায় মহাবোগে ইত- 
স্ততঃ গমন করিতে লাগিল। সে কখন দৃষ্টিপথে পতিত 
হইতে লাগিল, কখন বা একবারে অদৃশ্য হইতে লাগিল। 
একবার অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, পরক্ষণেই 
দূরে চলিয়া গেল। ছিন্নভিন্ন মেঘসমূহে আচ্ছম শারদীয় 
চক্্রমা যেরূপ একবার দৃষ্ট ও একবার অদৃষ্ট হয় মায়ামৃগও 
সেইরূপ একবার দৃষ্ট একবার অদৃষ্ট ছুইয়। রাঁমচন্দ্রকে ক্রমে 
ক্রমে আশ্রমের অনেক দূরে লইয়! গেল । 
মহাবীর রামচন্দ্র মায়ামৃগের এই ব্যাপ!রে অত্যন্ত কুদ্ধ 
হইয়া উঠিলেন এবং নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে 
উপবেশন পূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে 
কিছ রে মৃগযুথমধ্যে পুনরায় সেই মনোহর হ্বর্ণমূগ তাহার 
ষ্টিপবে পতিত হইল। দর্শনমাত্র তিনি তাহাকে ধরি- 
বার ইচ্ছায় ধাবমান হইলেন । তদ্দর্শনে মৃগও প্রাশভয়ে 
নুকাল্িত হইল এবং কিয়ুকাল পরে দূরে এক বৃক্ষের 
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অন্তরালে দেখ! দিল। তখন রামচন্দ্র উহ্বার বধার্থ কৃত- 
সন্কল্প হইয়! ক্রোধভরে সৃূর্য্যরশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল এক ত্রহ্ধান্্র 
গ্রহণ করিলেন এবং উন! ধনুকে যোজনা করিয়া সবলে 
আকর্ষণ পূর্বক নিক্ষেপ করিলেন ৮ কালপাশতুল্য সেই 
ভীষণ শর রামচন্দ্রের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হুইবামান্র মৃগরদ্ণী - 
মারীচের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া একবারে মর্মস্থানে গিয়। 
প্রবেশ করিল। মাঁরীচ এই ভীষণ প্রহারে হতজ্জঞান হুইয়! 
তালরুক্ষ প্রমাণ এক লক্ষপ্রদান করিল এবং আর্তম্বরে চীৎ- 
কার করিয়! মৃতপ্রায় ভূতলে পতিত হইল। সে মৃত্যুকালে 
তাহার কৃত্রিম মৃগদেহ পরিত্যাগ পূর্ধবক চিন্তা করিতে লাগিল 
কি উপায়ে রাবণের স্কল্প সিদ্ধি হইবে। অনস্তর রাবণের 
আদেশমত রাঁমচন্দ্রের স্বর অনুকরণ করিয়া “হ। সীতে হ। 
লক্ষণ !” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তও্কালে তাহার 
মুগরূপ তিরোহিত হইয়া! ভীষণ রাক্ষসরূপ আবিভূর্ত হুইয়া- 
ছিল। রামচন্দ্র তাহাকে শোণিতাক্তদেহে ভূতলে বিলুিত 
হইতে দেখিয়! লক্ষণের কথ! স্মরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, “লন্ষণ পূর্বেবেই বলিয়াছিল এ মারীচের 
মায়া ভিন্ন আর কিছুই নয়, 'এখন দেখিতেছি তাহার আশঙ্কা 
সম্পূর্ণ মতা! আমি মাবীচকেই বিনাশ করিলাম । যাহা 
হউক দুরাত্মা যে মৃত্যুকালে আমার স্বর অনুকরণপুর্ববক 
“হা! সীতে ! হা লক্ষণ!» বলিয়া চীৎকার করিল ইহা 
শুনিয়া ষে আমার প্র“ণ আকুল ইইয়া উঠিয়াছে। নাঁজানি 
সরলহৃদয়া সীত। ও লক্ষ্মণ সেই চীৎকার শুনিয়া আমার জন্য 
কতই ভাবিতেছেন। এই কথা ভাবিতে ভাঁবিতে রামচন্দ্র 
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শিহরিয়। উঠিলেন। তাহার মন অতাস্ত বিষণ ও ভয়ে 
অভিভূত,.হইল। তিনি একটী মৃগ বধ করিয়া! তাহার মাংস 
গ্রহণপূর্ববক ভ্রুতপদে জনস্থানের অভিমুখে আগমন করিলেন । 


চতুশ্চভারিৎশ অগ 


লক্ষণের আশ্রম হইতে প্রস্থান | 


এ দিকে জনকান্মঙ্তা সীতা দূরবন মধ্য হইতে রাম্চন্র্রের 
অনুরূপ স্বর শ্রবণ করিয়া, অতীব ভীত হইয়া লক্ষমণকে 
সম্থোধনপূর্ববক কহিলেন, “লক্ষ্মণ! শুনিয়াছ, বুঝি আর্য" 
পুত্রের কোন বিস্ব ঘটিয়াছে। আমি স্পঞ্ট শুনিতে পাইলাম 
তিনি অতীব আর্তম্বরে “ছা সীতে ! হা লক্ষ্মণ বলিম্না 
চীৎকার করিলেন। বগুস ! আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল 
হুইয়া উঠিল । তুমি শীস্্র তাহার সম্বাদ ভানিয়৷ আইস। 
হায় আমি কেন লোভে হতজ্ঞান হইয়া) তাহাকে স্বর্ণযুগ 
আনয়ন করিতে বলিলাম । লক্ষণ! এই বনে অনেক 
ছুর্দান্ত রাক্ষদ বিচরণ করিয়। থাকে, বোধ হয় আর্ধ্যপুত্র 
তাহাদের হস্তে পতিত হুইপ থাকিবেন | তুমি ত্বরায় তাহার 
পরিত্রাণার্থ গন কর । যাও লক্ষ্মণ! বিলম্ব করিও না।” 

সীচার এই 'কাতরতা| দেখিয়া লক্ষণের মনে অত্যন্ত কট 
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হইল, কিন্তু তিনি রামচন্দ্র গযনকালীন আদেশ স্মরণ 
করিয়! কহিলেন, “আর্য্যে! আপনি উত্তলা হইবেন না! | 
মহাবীর রামচক্দ্রের ফোন প্রকার বিস্বের সম্ভাবন। নাঁই। 
আর আপনি €ফ আমাকে আঁশ্রম ত্যাগ করিয়া তাহার অন্ু- 
সন্ধানার্থ যাইতে বুলিতেছেন, তাহাঁও আমি পারিতেছি নাশা- 
তিনি গমনকালে আঁমাকে ক্ষণকালের জন্যও আশ্রম ত্যাগ 
করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন 1,” 

লক্ষমণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ললীতাদেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইয়া কহিলেন, “লক্ষ্মণ! আর্ধ্যপুত্রের এই বিপ্দকালে 
তুমি কি ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে । আমি যে তোমার 
নিকট এত কাতরতা৷ প্রকাশ করিলাম তাহাঁতেও কি তোমার 
মনে দয়ার উদ্রেক হইল না। তোমার গাপচিত্তে কি কোন 
প্রকার্ুরতিপন্ধি আছে নাকি? নতুবা বিপদকালেও 
আর্ধাপুত্রকে রক্ষা করিতেছ না কেন? লক্ষণ! আজি 
বুঝিলাম 'তুমি মিপ্রবূপে আমাদের একজন পরম শক্র। 
তোমার *্ধ্প্রায়ণতা, ভ্রাত্ভত্তি সকলই মিথ্যা । তুমি 
কেবল আমার লোভে আর্ধ্যপুত্রের অনুসরণ করিয়াছ। 
তাই আজি ভীহার বিপদে আহ্লাদিত হইয়াছ। তুমি মনে 
ক্রিত্বাছ, তাঁহার কোনরূপ অমঙ্গল ঘটনা হইলে আমাকে 
লইক্ষা' সুধী হইবে। জানিও তোমার সে আশা ছুরাশ। 
মান্র। লক্ষণ! তোমার মনে কি এতই কুঅভিসন্ধি ছিল 
তোমার কি কিছুমাত্র ভ্রাতৃন্সে নাইঃ আমি তোমাকে 
মিনতি করিয়া বলিতেছি আমার জার্য্য পুত্রের প্রাণ রক্ষা কর।* 

জনবছুহিত! সীতা অত্যন্ত ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া এইবূপ 
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বলিলে; লক্ষ্মণ তাহাকে প্ররোধবাকো. হিতে লাগিলেন, 
“আর্যোে ! আপনি মহাবীর রান্িচন্দ্রের অতুল গ্ররাক্রমের 
বিষয় অবগত নহেন, তাই এরূপ অলীক ছাশস্ক! করিতেছেন। 
দেব, দানব, গন্ধর্বব, বক্ষ, রক্ষ, পিশা্ কিন্নর-কেহই তাহাকে 
মরে পরাজয় করিতে পারে না। অধিক কি তিনি ভ্রিলো- 
কের অবধ্য। দেবি! আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি 
আমারও পাঁপচিন্তে কোন প্রকার ছুরভিসদ্ধি নাই। আমি 
আপনার পুত্র তুল্য 4 আমাকে ওরূপ কটু কথ! বলা আপ- 
নার উচিত হয় নাই। আপনি বিবেচনা! করিয়া দেখুন, 
আর্ধ্য এখানে নাই। আমি এরূপ অবস্থায় আপনাকে এই 
নির্জন বনমধ্যে কিরূপে একাকিনী রাখিয়া যাই! বিশেষতঃ 
তিনি আমাকে ভাহার প্রতঠাগমনকাল পর্যন্ত আশ্রম "ভ্রীগ 
করিয়া! এক পদ যাইতে ভূয়োসুয় নিষেধ করিয়াছে গোর 
আপনি বৃথা এরূপ অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন ওর? 
জতি বলবানেরাও আর্যা রামচন্দ্রের অনিবার্য বলে তি 
করিতে পারে না। ইন্দ্রাদি দেবগণ বা! স্রিলোকেন্ লোক 
একত্র হইলেও তাহার নিকট পরাস্ত হইয়। খাঞ্ষে। আর্ষ্ে! 
জাপ্রনি সম্ভাঁপ দূর করিয়া নিশ্চিন্ত হউন। আর্ধ্য হ্বামচজ্ 
স্ব্ূগ বধ করিয়া! শীত্রই প্রত্যাগত হুইবেন। আপ 
যেক্রদ্দনধ্বনি গুনিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই আরে, 
৫কোন দৈববাণীও নয়, ছুরাত্বা মারীচের মায়া মক্রি$ - অতঞ্ব 

তজ্জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুল "হইবেন না। আর্ধো! মহাবীর 
রামচন্দ্র গমনকালে আপনাকে আমার হস্তে সনর্পণ রিয়! 
গিয়াছেন, আমি কি রঙ্গে আপনাকে একাকিনী রাখিক্জা 
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যাইব । আঁরও“বিবেচন! করিয়া দেখুন, সম্প্রতি জনস্থানের 
উচ্ছেদসাধূন ও থরের নিধনদ্বার! রাক্ষমদিগের সহিত একটি 
ঘোর শক্রতার সুত্রপাত ধর] হইয়াছে । তাহারা কখন কোন 
ছিদ্রে পাইয়া আমাদের অপকাঁর করে,*এই জন্য আমাদের 
অর্ববদ। সশঙ্কিত থাকিতে হয়। মায়াবী হিংআ রাক্ষসেরঃ- 
আমাদিগের মোহ উত্গাঁদানার্থ বনমধ্যে নানাবিধ স্বরে কথ! 
কহিয়! থাকে, আপনি তজ্জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুল হুইবেন ন11% 

মহাত্সা লক্ষ্মণ এত বুঝাইলেন, কি বত কি 
আশ্চর্য্য প্রভাব, সীতাদেবী কিছুতেই /রখাধ মানিলে কু । 
তিনি ক্রোধে আরক্তলোচনা হইয়া বণকেিাধির ্ 
পরুষবাক্যে কহিতে লাগিলেন, “পা 
তোর প্রবোধবাক্য শুনিতে চাহি না। তোর মনে যে 
কোন গভীর ছুরভিসন্ধি আছে, তাহা আমি এখন স্পৰ্ট 
বুঝিতে -স্পারিয়াছি। শৃশণস ! কুলাঙ্গার! তোর ব্যবহার 
দেখিস বোঁধ হইতেছে, আবর্ধ্যপুত্রের অমঙ্গল ঘটিলে তুই 
স্বখীহইবি। তোর মনে য্দ কিছুমার ভ্রাতৃভক্তি ব1 দয়া 
থাকিত, তাহা হইলে কদাচ এরূপ বিপদের সময় স্থির 
থাকিতে পারিতিস না। লক্ষণ ! তুই জ্ঞাতি দাত্র। জ্ঞাতির 
দ্বারা যে ঘোরতর পাপকাঁস্য অনুষ্ঠিত হইবে তাহার কিছুই 
বিচিত্র নহে, বিশেদতঃ তুই নৃশংস ও যারপরনাই কপট । 
আমি এতদিনে বুঝিলাম, তুই ভরত্তের নিয়োগে কিম্বা আমার 
জন্য স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবে আধ্যপুত্রের সঙ্গে আস্য়াছিল। 
কিন্তু নরাধম ! ভরত, পি তোর নিজের উদ্দেশ্য কখন সফল 
হইবে না। হায়! তুই কি মনে করিয়াছিস কমললোচন্‌ 
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রামচন্দ্র আমার যে অঙ্গ উপভোগ করিয়াছেন, তাহাই 
তোর বিলাসের সামগ্রী হইবে ? জাঁনিন, আর্ধ্যপুত্রের কোন- 
রূপ অমঙ্গল হইলে আমি নিশ্চয়ই সেই মুহূর্তে প্রাণত্যাগ 
করিব। পতি বিন পতিপ্রাণ! জানকী ক্ষণকালও জীবন 
সম্বারণ করিতে পারে ন11৮ * 

সীতা এইরূপ লোনহর্ধণ পরুদষবাক্য বলিয়। ক্ষাস্ত 
হইলে, জিতেক্তরিয় লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, 
“আর্য ! ক্ষান্ত হউন্। আপনার এই সমস্ত স্মণিত বাক্যের 
প্রভার্ভর দিতে আমি অক্ষম | আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি 
আপনার পুত্রতভুল্য, আমাকে এরূপ অন্যায় কথা বল] উচিত 
নহে। আপনি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্যায় যাক্য 
প্রয়োগ বিস্ময়কর নহে; তাহাদের স্বভাঁবই এই | স্ত্রীলো- 
কেরা! ধর্মহীন, চঞ্চলন্বভাব, কুটিল ও নির্দিক্ম। বলিতে 
কি, আপনি ক্রোধে অদ্ধ হইয়া যে সমস্ত জঘনন বাক্য প্রয়োগ 
করিলেন, তাঁহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না; উভয় কর্ণে 
উত্তপ্ত লৌহশলকার ন্যায় ক্রেশকর বোঁধ হইতেছে । বন- 
দেবতাগণ ! আপনারা সাক্ষী । আমি ইহার হিতার্ঘে এত ক্ষথ! 
বলিলাম, কিন্তু ইনি স্ত্ী-স্থলভ ছুর্বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া আঁমাকে 
নানাপ্রকার অনুচিত দ্বণিত বাক্যে ভ্পন1, করিলেন। 
আর্য! আপনাকে ধিকৃ! আপনি যখন আমাকৈও এইব্প 
আশঙ্কা করিলেন, তখন বুঝিলাম, আপনার আর মঙ্গল নগই। 
আমি রামচন্দ্রের আদেশে আপনাকে রক্ষা করিতেছিলাম, 
কিস্ত আপনার স্বণিত কুৎসিত বাক্য অপছা হওয়ায় এক্ষণে 
আমি আর্্যের নিকট চলিলাম। আপনার মঙ্গল হুউফ | বন- 
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দেবতারা নকলে আপনাকে রক্ষা করুন্‌। চতুর্দিকে যেরূপ 
ঘোর ছুর্ণিমিত দেখিতেছি, ন। জানি, কি সর্ববনাশই ঘটিবে। 
এক্ষণে আমি চলিলাম। যেন আর্ষ্যের সহিত প্রত্যাগত 
হইয়া আপনাকে কুশলে দেখিতে পাই*।% 

লক্ষ্মণ এই বলিয়। ক্ষান্ত হইলে সীত' সাশ্রচনয়নে কহি-. 
লেন, “লক্ষণ ! অধিক কি কহিব, যদি আধ্যপুত্রের দর্শন 
না পাই, তাহা হইলে বিষপানে ব] উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ 
করিব । কিন্বা। গোদাবরীর জলে ব! জ্বলন্ত হুতাশনমধ্যে 
প্রবেশ করিব, অথবা উচ্চস্থল হইতে পতিত হুইয়! এ পাঁপ- 
দেহ বিমর্জন করিব। রামভিন জন্য পুরুষকে কদাঁচ স্পর্শ 
করিব না।” সীতাদেবী লক্ষণকে এইকপু বলিয়া শোক- 
ভরে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। 

মহাত্মা! লক্ষ্মণ তন্দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নাঁনারূপ 
প্রবোধ বাক্যে সীতাদেবীকে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু 
তিনি কোন প্রত্যুন্তর না দিয়! কেবল অবিরল ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন । লক্ষণ কিয়ৎকাঁল বিমর্ষতাঁবে দণ্ডায়মান 
রহিলেন। সীতাঁকে একাকিনী রাখিয়। যাইতে তাহার ইচ্ছ! 
ছিল না__কিস্তু সীতার নিষ্ঠ,র বাক্য স্মরণ হওয়াতে থাকি- 
তেও সাহস হইল না। কিয়কাল পরে তিনি সীতাকে 
ভাভিবাদন এবং কৃতাপগ্রলিপুটে প্রণাম করিয়। তাহার প্রতি 
একটৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নিতান্ত অনিচ্ছার দিত 
আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন । 
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পঞ্চচত্বারিৎশ সগণ। 


রামচন্্রের আশ্রমে রাবণের প্রবেশ । 


মহাত্মা লক্ষণ আশ্রম হইতে গমন কর্রিলে সীতাদেবী 
একা কিনী কুটীরমধ্যে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন। তাহার হৃদয়ে নানাপ্রকার অশুভ চিন্তার উদন্ন 
হইতে লাগিল । রামচন্দ্রের সন্বাদ জানিবার জন্য তাহার 
প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল । তিনি কেবল অবিরল 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । এদিকে লক্মঘণের গমনের অল্প- 
কাল পরেই ছুবাক্সা রাবণ অবসর পাইয়া পরিব্রাজক 
বেশে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরিধেয় 
কাঁষায় বসন, মস্তকে শিখা দোছুল্যমান, হস্তে ছত্রঃ 
বামস্কন্ে বষ্টি ও কমগ্ুলু এবং চরণে পাছুকা। নিশাচর 
যখন এইরূপ বেশ ধারণ করিয়া অরণ্যমধ্যে অসহায়] 
রাঁমলক্ষমণ বিরহিতা একাকিনী সীতার নিকট আঁনিয়! 
উপস্থিত হইল, তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রগাঢ 
অন্ধকার চত্ররসূর্যা-বিরহিত1 সন্ধযাকে আক্রমণ করিল? কেতু- 
গ্রহ যেরূপ শশাঙ্কহীনা রোহিনীকে অবলোকন করে, লেই- 
রূপ রাবণ রামহীনা জানকীকে অবলোকন করিল। তৎ্কালে 
পাপাত্মার পাপমুত্তি ও লোছিতমেত্র অবলোকন করিয়া 
জনস্থানস্থ বুক্ষগণ যেন ভয়ে নিস্পন্দ হইয়! গেল, বায়ুর গতি 
রোধ হুইল এবং পনিভ্রসলিল! বেগবতী গোদাবরীও ভয়ে 
মন্দ মন্দ প্রবাহিতা হইতে লাগিলেন । 
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অনন্তর শনিগ্রহ যেরূপ চিত্র! নক্ষত্রের নিকট গমন করে, 
তদ্রপ পাপিষ্ঠ রাবণ তৃণাচ্ছন্ন কুপের ন্যায় ভিক্ষুকের বেশ 
ধারণ করিয়! স্বামীশেোকাতুরা জাঁনকীর নিকট আসিয়া! 
উপস্থিত হইল । রাবণ সীতাদেবীর *“অলৌকিক রূপমাধুরী 
নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ংকাল ণিস্তব্ধভাঁবে দণ্ডায়মান রহিল: + 
তৎকালে জানকী পীত কোৌশেয় বসন পরিধান করিয়া 
পর্ণশালায় উপবেশন পূর্ববক স্বামীর অশুভ আশঙ্কায় অবিরল 
ক্রন্দন করিতেছিলেন। তাহার মুক্তার ন্যায় দন্ত, পক্কবিদ্ব- 
সম ওঠ, পন্মপলাশসদৃশ চক্ষুদ্ধয় এবং শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের 
ন্যায় মুখখানি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন সাক্ষাৎ 
কমল! কমলাসন পরিত্যাগ করিয়া বনমধ্যে বিরাজ করিতে 
ছেন। রাবণ তাহার এই অনুপম সৌন্দর্য্য, অলৌকিক 
রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া কামবিমোহিত হইয়া পড়িল এব 
বেদোচ্চারণ পুর্ববক সীতার প্রশংসা করিয়৷ কহিতে লাগিল, 
“ুন্দরি! ভুমি পাত কৌশের বসন পরিধান করিয়া পদ্মমালা- 
ধারিণী পন্মিনীব ন্যায় বন্মধ্যে বিরাজ করিতেছ। োধ 
হয়, ভূমিই হ্রী, তুমিই শ্রী, তুমিই কীর্তি, তুমিই ভাগ্যবান- 
দিগের লক্ষ্মী । অথবা তূমি অপ্নর1, সিদ্ধি বা কামচারিণী 
মদনভাধ্যা হইবে । তোমার দস্তগুলি কুন্দপুষ্পের ন্যায় 
ও চিরুণ, নেত্রদয় বিশাল এবং রমণীয়, তারকা ছুইটী নিবিড় 
কৃষ্ণবর্ণ, নেত্রপ্রান্ত আরক্ত, নিতম্ব স্থল ও বিশাল এব 
উরুদ্ধয় করিকর তুল্য । স্থন্দরি! তোমার পয়োধরদ্বয় উচ্চ, 
পরস্পর সংশ্লিষ্ট, বর্তল, স্থুল, কঠিন এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে 
ভূষিত। দেখিয়! বোধ হয়, যেন আলিঙ্গনার্থই উদ্যত 
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রহিয়াছে । তোমার কটিদেশ এরূপ সুন্মম যে মুষ্টির মধ্যেই 
ধরা যাইতে পারে । কেশসযূহ দীর্ঘ ও হুচিকণ। অধিক কিঃ 
স্থন্দরি | তোমার নকলই হ্ুদ্দর, সকলই মনোহর, মকলই 
উন্মাদক। নদীর প্রনধহ যেরূপ কুলকে হরণ করে, সেইবূপ 
তামার পসৌোন্দর্যাপ্রবাহ আমার মনকে হরণ করিতেছে । 
কি দেবী, কি গন্ধব্ৰাঁ, কি যক্ষী, কি কিন্নরী, এরূপ রূপবতী 
রমণা কদাচ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। অধিক 
কি বলিব, সুন্দরি! তোমার এই মনোহর কূপ, স্ুক্ু- 
মার বয়স এবং নিজ্জন অরণ্যে বাঁস আমার মনকে নিতাস্ত 
উম্মত করিয়াছে । স্বন্দরি! যদি এই অমরছুর্লভ রূপলা বণ্য 
সার্থক করিতে ইচ্ছা কর, আমার সহিত বাইস। এই বন 
তোমার বাসস্থানের উপযুক্ত নয় । এখানে ঘেরবূপী 
নিশীচরের! সর্বদ। বিচরণ করিয়। থাকে । এখানে একাকিনী 
থাঁকিও না । কুরঙ্গনয়নে! তুমি যে পুরুষকে প্রেমভরে 
আলিঙ্গন করিবে, সেই ধন্য! এক্ষণে জিজ্ঞানা করি, তুমি 
কে? তুমি কি রুদ্র, মরুত বা বন্থুগণের কেহ হইবে। 
তুমি যে দেবতা, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত 
এ অরণ্য মধ্যে কি দেবতা) কি গন্ধব্ব, কি কিমর কেহই ত 
আগমন করেন না। ইহা কেবল দ্বণিত রাক্ষদদিগের 
বিহার স্থান। এখানে তুমি একাকিনী কিন্ধূপে আপিলে । 
হন্দরি! এই যে চতুর্দিকে সিংহ, ব্যাপ্র, ভল্লক, তরক্ষু 
প্রভৃতি হিংস্র জন্তগণ বিচরণ করিতেছে, ইহা দেখিয়া কি 
তোমার অন্তঃকরণে ভয় হইতেছে নাঁ। তুমি অসহায়া, 
এই ভীষণ অরণ্য মধ্যে এই সমস্ত মত হত্তী দেখিয়৷ কি 
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তোমার ত্রাস জন্মাইতেছে না। যাহ! হউক, ম্বগনয়নে ! 
তুমিকে? কাহার পত্রী? এবং কি জন্যই বা এই নির্জন 
দণ্ডকারণ্য মধ্যে আগমন করিয়াছ ? 

পাপাত্স। রাবণ এই সমস্ত অনুচিত কথা বলিলেও সীত! 
দেবী তাহার দ্বিজবেশ দর্শন করিয়া কুদ্ধ হইলেন না। সেই 
কাষাঁয়বসন কমগুলুধারী পৌম্যদর্শন ভিক্ষুককে তিনি উপে- 
ক্ষাও করিতে পারিলেন না । তিনি যখোচিত সৎকারপূর্ববরু 
বিনীতভাবে কহিলেন, “ভগবন্‌! এই কুশাপনে উপবেশন 
করুন, এই পাদোদকে প্রপ্রক্ষালন করুন, এই সমস্ত বন্যজাত 
দ্রেব্য আপনার জন্য স্তসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, নিশ্চিন্ত হইয়া 
ভোজন করুন| এই বলিয় তিনি ক্ষান্ত হইলেন। 

পাপাত্মা রাবণ সীতাঁকে যতই দেখিতে লাগিল, তাঁহার 
হরণের ইচ্ছা ততই বলবতী হইতে লাগিল । 

এদিকে জনকাত্মজা সীতা যথোচিত অতিথি সৎকার 
করিয়া স্থবর্ণম্গার্থ বহির্গত রামচন্দ্র এবং লক্ষমণের জন্য 
বনবিভাগের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু কেবলমাত্র বহুদূর বিস্তুত শ্যামলবনই দেখিতে পাইলেন, 
ভ্রাতৃদ্বয়ের কোনই সন্ধান পাইলেন নাঁ। 
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সীতার রাবণকে ভৎ্সনা । 


অনন্তর পরিব্রাজক রূপধারী ছুরাত্া রাঁবণ বাঁরম্বার 
শ্বীতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লগিল। সরলহ্ৃদয়৷ 
জাঁনকী মনে করিলেন, ইনি ব্রার্খণ ও অতিথি । যদি 
পরিচয় না দিই, তাহ! হইলে হয়ত কুপিত হইয়া অভি- 
শম্পাত করিবেন । এই প্রকার মনে মনে চিন্তা করিয়! 
তিনি কহিতৈ লাগিলেন, “ভগবন্! আমি মিখিলাধি- 
পতি জনক রাজার কন্যা, ভাযোধা।ধিপতি মহারাজ দশ- 
রথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মাপ্ৰা রামচন্দ্রের ভার্ধ্যা। আমার 
নাম সীতা । আমি বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে অতুল সখ 
সম্ভোগে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করি। ত্রয়োদশ বর্ষের 
প্রারস্তে রাজা দশরথ রুদ্ধাবস্থায় শান্তিশ্থখ লাঁভ করিবার 
ইচ্ছায় মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া! জ্যোষ্ঠপুত্র আর্ধ্য 
রামচন্দ্রকে যৌবরাজো অভিষেক করিবার মানস করেন। 
অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, এমত সময়ে আমার 
স্বামীর বিমাঁত! মহাঁর।জ দশরথের প্রাণসম প্রিয়তম! ভার্ষ্যা 
আর্ধ্যা কৈকেয়ী ঈর্ধ্যাপরবশ হইয়! মুহারাজের নিকট রাম- 
চন্দ্রের নির্বাসন এবং স্বপুত্র ভরতের রাজ্যে অভিষেক এই 
দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন এবং কহিলেন, "মহারাজ ! যদি 
রামকে রাজ্যপ্রদান কর, তাহা হইলে আমি পান ভোজন 
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শয়ন কিছুই করিব না, এমন কি বিষপান করিয়। প্রাপ- 
ত্যাগ করিব? 

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর নিকট ছুইটি বরদাঁনে প্রতি শ্রচ্ত 
ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বপ্রেও জানিতেন,না যে, কৈকেয়ী এই 
নিদারুণ বর দুইটি প্রার্থন। করিবেন । বৃদ্ধরাজা কৈকেয়ীকে নান] - 
প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু পাঁধাণহৃদয়া৷ কৈকেমীর 
মন কিছুতেই আর্্র হইল নাঁ। ভগবন্! তখন আর্ধ্যপুত্রের 
বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর মাত্র । বাল্যকালাঁধপিই তিনি 
ধান্মিক ও সত।নিষ্ঠ, তাহার স্বভাব পবিত্র ও কোমল, সর্ব 
জীবেই তিনি সমান দয়া প্রকাঁশ করিয়া থাকেন ; অধিক কি 
তাহার ন্যায় ধন্মাত্মা জগতে অতি ছুল্লভ। বৃদ্ধ রাজ কেবল 
স্ত্রীর বশীভূত হইয়া এইরূপ সদগ্ণদম্পন্ন ধর্মমাত্বা জ্যেষ্ঠ 
পুত্রকে রাজ্যস্থথে বঞ্চিত করিয়া দীঘকালের জন্য অরণ্য- 
বাসের অনুমতি দিলেন। ভগবন্! কৈকেয়ীর হৃদয় কি 
কঠিন! আধ্যপুত্র অভিষেকের জন্য পিতার নিকট গমন 
করিলে পাষাণহৃদয়া কৈকেয়ী অকাতরে আর্ধ্যপুত্রকে 
বলিলেন, “রাম! তোমার পিত! ভরতের হস্তে রাজ্যভার 
সমর্পণ করিয়া চতুর্দশ বৎসরের জন্য তোমাকে বনবাসব্রত 
অবলম্বন করিতে অনুমতি করিয়াছেন । বৎস! পিতৃ-আজ্ঞা 
প্রতিপালন করা সম্তানের সর্বতোভাবে বিধেয়। অতএব 
তুমি রাঁজ্যাশ। পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়া পিতাকে সত্য 
হইতে যুক্ত কর ।, 

ভগবন্! কঠিনহৃদয়া কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাঁক্য 
শ্রবণ করিয়! রামচন্দ্রের কিছুমাত্র আকার বৈলক্ষণ্য লক্ষিত 
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হইল না। তিনি ততক্ষণাৎ সদ্মত হইলেন এবং এ পর্য্যস্ত 
অবিচলিতচিত্তে পিতার আদেশ পালন করিয়। আমিতেছেন। 
ভিনি দান করেন, কিন্তু কদাচ প্রতিগ্রহ করেন না, তিনি 
সত্যবাদী, প্রাণান্তেও মিথ্যাকথ। মুখে আনেন না । অধিক 
কি তীহাঁর ন্যায় ধর্মমপরায়ণ ব্যক্তি এই পৃথিবীতে 'অতি 
অল্লই আছে। মহাপরাক্রম লক্ষ্মণ তাহার বৈমাত্রেয 
ভ্রাত1। তিনি অরণ্যমক্ধ্য রামচন্দ্রের একমাত্র সহায়। 
ভগবন্‌! আর্ধ্য রামচত্দ্র বনবাঁস অবলম্বন করিলে ভ্রাতৃ- 
বৎমল লক্ষণ সমস্ত হ্থথে জলাগ্ুলি দিয়! জটা ও চীর 
ধারণ পূর্বক আমার সহিত আর্ধ্যপুত্রের অনুদরণ করিয়া- 
ছেন। আমর! তিন জনে রাজ্য হুইতে নির্বাসিত হইয়া 
অবধি বনে বনে নানা স্থানে বিচরণ করিতেছি | যদ্জি 
আপনার স্থানান্তরে বিশেষ আবশ্যক না থাকে, ক্ষণকাল 
এইস্থানে অবস্থান করুন। "আমার স্বামী নান! প্রকার স্বুপ- 
মাংদ সংগ্রহ করিয়া ভ্রাতার সহিত শীত্বই আসিবেম। 
দগরন ! এক্ষণে আপনার নাম ও গোত্রের পরিচয় জানি- 
বার জন্য আমারও বড় কৌতুহল জন্মিয়াছে। যদি জাপতি 
ন। থাকে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন! আপনি তকে এবং কি কারণে 
ভিক্ষুক হুইয়াও রাক্ষদসেবিত ভীষণ দগুকারণ্যযধ্যে একাকী 
বিচরণ করিতেছেন ৮ 

সরলহুদয়! জানকী এইরূপ জিজ্ঞ।সা করিলে, ছুরাত্মা রাধণ 
সাহঙ্কারে বলিতে লাগিল, “হ্ৃন্দরি! যদি আমার পরি- 
চয় জানিবাঁর জন্য তোমার অত্যন্ত কৌতৃহল জন্মিযা থাকে, 
ভবে শুন। যাহার প্রতাপে দেবাহর ও মনুয্যের সহিত 
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ভ্রিভুবন সব্বদা সশগ্ষিত, আমি সেই রাক্ষপাধিপতি রাবণ । 
সীতৈ ! ধলিৰ ফি, যে অধধি তোমার ভুবনমোহিনী মূর্তি 
আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছে সেই অবধি আমার নিজ» 
স্ত্রাতে আর কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। 'ম্বন্দরি! আমি নানা 
স্থান হইতে রূপবতী রমণী সকল সংগ্রহ করিয়াছি তুফি- 
আর্জি তাহাদের প্রধান] মহিষী হও । লঙ্ক! নামে আমার এক 
মনোহর পুরী আছে। উহা! সমুদ্র-পরিবেষ্টিত এবং পর্রবতো- 
পরি প্রতিষ্ঠিত । স্বগনয়নে ! যদি এ মনোহারিণী পুরীর 
নঞ্ঈনকানননিশ্দিত উপবনষধ্যে অনুরূপ কান্তের সহিত্ত 
বিশ্ার করিয়া তোসার এই অনুপম রূপ ও ফৌবনের সার্থ- 
কতা সম্পাদন করিতে চাও তাহ! হইলে আমাকে বরণ 
কর। সেখানে থাকিলে আর কদাচ তোমার বনবাসে ইচ্ছা 
হইবে না। সরলে! সর্বাভরণভূষিতা পঞ্চদশ সহত্ব দাসী 
সর্ধবদা তোমার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে । আইস বিলম্ব 
করিও না। ছি! ছি! তোমার এই অপরূপ রূপ কি বনবাসী 
দরিদে স্বামীর সহবাসের উপযুক্ত £” 

পাপাত্ব। রাবণ এইরূপে নিজের ভুরতিসন্ধি প্রকাশ করিয়ণ 
বলিলে জনকাত্মজ1! সীতা৷ যাঁরপর নাই ক্রুদ্ধ হইফ়ী অত্যন্ত 
সবণা প্রকাশ পুরর্বক কহিতে লাগিলেন, “পাষণ্ড! এই সমস্ত 
পাপবাক্য উচ্চারণ করিবার পুর্বেবে তোর মস্তুকে বজজজাঘাত 
হইল নাঃ তোর এতদুর স্পর্ধা 1 তুই বামন হইয়া আকাশের, 
চন স্পর্শ করিতে অভিলাষ করিস। নাঁরকি ! তুই জানি 
না, আমি কাহার আশশ্রয়ে নির্ভয়ে অবস্থান করিতেছি । যিনি 
হিম্াচলের ন্যয় অটল, মহাসাগরের ন্যায় গভীর, দেবরাজের 
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ন্যায় পরাক্রান্ত, আমি দেই রামচক্দ্রের আশ্রিতা। বটবৃক্ষের 
ন্যায় যিনি সকলের আাঁশ্রীয়, যিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেক্ড্রিয় 
ও ধর্মশীল, আঁমি সেই রামচন্দ্রের আশ্রিতা। যাহার 
বাহুযুগল আজানুলন্বিত, বক্ষঃস্থল বিশাল, গতি মুগরাঁজের 
ম্যায় মন্থর, আনন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অন্দর, আমি সেই 
রামচন্দ্রের আশ্রিতা। পাপিষ্ঠ! যিনি পরাক্রমে সিংহের 
ন্যায়, আমি সেই পুরুষসিংহ মহাবীর রাখচন্দ্রের স্ত্রী । নরা- 
ধম ! তুই শুগাঁল হইয়া সিংহীকে আক্রমণ করিতে অভিলাষ 
করিয়াছিস। যেমন সুর্য্যের প্রভাকে স্পর্শ করিতে পারা 
যায় না, সেইরূপ তুইও আমাকে কদাচ স্পর্শ করিতে 
পারিবি না। হতভাগ্য ! যখন তোর রাঁমভীর্য্যাতে অভি- 
লাষ জন্মিয়াছে, তখন নিশ্চই তোর স্ৃত্যু' অতি নিকট। 
তুই ক্ষুধার্ত সিংহ ও কালসর্পের দন্ত উৎপাটন করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছিস। তুই মন্দর পর্ববতকে ধারণ এবং 
বিষপান করিয়া নির্ব্বিবাদে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া! যাইতে ইচ্ছা 
করিয়াছিল। তুই কে শিল1 বন্ধন করিয়া! মহা সমুদ্র মধ্যে 
সম্ভরণ, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে শুক্ষ বস্ত্র বন্ধন এবং লৌহময় 
শুলের অগ্রভাগে সঞ্চরণ করিতে অভিলাষ করিয়ছিস,। 
নির্বোধ ! সিংহ ও শুগালের যে অন্তর, সমুদ্র এবং ক্ষুদ্রে 
নদী বা গোম্পদের যে অন্তর অস্ত ও কাঞ্জিকের যে অন্তর, 
স্বর্ণ ও লৌহের থে অন্তর, চন্দন ও পঙ্কের যে অন্তর, হস্তী 
ও বিড়ালের যে অন্তব, গরুড় ও চটকের যে অন্তর, ময়,র 
ও কাকের যে অস্তর, সারস গৃধুর যে অন্তর, মহাবীর আর্ধ্য 
রামচন্দ্র এবং তোঁরও দেই অন্তর ইন্্রতুল্য পরাক্রম 
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শালী ধন্ুর্ববাণধারী মহাবীর রামচন্দ্র বিদ্যমানে যদি তুই 
আমাকে লইয়! যাঁসও তাহা হইলে কদাচ জীবিত থাকিবি 
না। ঘ্বভভোজনে যেরূপ মক্ষিকার প্রাণ বিনষ্ট হয়, সেইক্ধপ 
আমাকে হরণ করিলে তোরও প্রাণ কিনষ্ট হইবে |” পতি- 
প্রাণা জানকী ভুরাত্া' রাক্ষপকে এইরূপ ভঙ্সন! করিয়া 
ক্রোধে বাতাঁহত কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিতা হইতে 
লাগিলেন। 


সপ্তচত্বারিৎশ সর্খ। 





রাৰণ ও সীতার কথোপকথন । 


পতিপ্রাণ। সীতা! এইরূপ পরুষবাঁক্যে ভ্সনা করিলে 
পাঁপমতি দশানন ভ্রকুটি নিস্তাঁর পূর্বক ক্রোধভরে কহিতে 
লাগিল, “ন্থন্দরি! তুমি অবল।, সংসারের কিছুই জান না। 
আমার পরাক্রমের কিঞ্চিৎ পরিচয় তোমাকে দিতেছি 
মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর। আমি কুবেরের বৈশাত্রে় 
ভ্রাতা, নাম রাবণ। ত্রিভুবনে এমন কেহই নাই যে 
আমার অতুল পরাক্রমের বিষয় অবগত নহে। লোকে 
স্বভ্যুকে যেরূপ ভূয় করে, দেব, গন্ধবর্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ 
প্রভৃতি সকলেই আমাকে ততোধিক ভয় করিয়া থাকে । 
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তাহারা আমাকে দেখিবামাত্র দুরে পলায়ন করে । একদা 
জ্রাতা কুবেরের সহিত ফোন কারণবশতঃ আমার সংগ্রা্ 
উপশ্িত হয়। এ সময়ে সামি ক্রোধাবেশে উহাকে বিক্রমে 
পরাজিত করি! তদ্বর্ধ সে আমার ভয়ে লঙ্কা হইতে 
পলায়ন করিয়া কৈলাল পর্বতে গিয়া! বাস করিতেছে। 
তাহার পুষ্পক নামে একখ!নি কামগামী রথও ছিল, আধি 
বলপুর্ব্বক সেখানিও অপহরণ করিয়া লইয়াছি। এক্ষণে 
আমি এ রথে আরোহণ পূর্বক আকাশপথে মহাস্রখে যথা 
ইচ্ছা! বিচরণ করি। সুন্দরি! আমি যখন ভ্ুন্ধ হই তখন 
ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার মুখ দেখিবামাত্র ভয়ে পলঞ্জান করে। 
আমি যেখানে অবস্থান করি সেখানে বায়ু শঙ্কিত হইয়া! 
প্রবাহিত হয়, উঞ্রশ্মি ও চন্দ্রের ন্যায় শীতল মূর্তি ধারণ 
করে, বৃক্ষের পত্র সকল আর রুম্পিত হয় না এবং বেগবতী 
আোতম্বতী সকলও স্তম্তিত হইয়া! থাকে । ইন্দ্রের অমরা- 
বতীর ন্যায় সমুদ্র পারে লঙ্কা! নামে আমার এক মনোরম 
পুরী আছে । এ পুরী ভীষণমূর্তি রাক্ষনগণে পরিবৃত, শুদ্রবর্ণ 
প্রকারে পরিবেষ্টিত এবহ বৈদূর্ধ্যময়্ পুরদ্ধার ও হেসময়্ 
কক্ষ সকলে পরিশোভিত । উহা বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব ও 
রথে পরিপুর্ণ এবং নিরন্তর তুর্ধ্ধ্বনিতে নিনাদিত। স্থালে 
স্থানে অভীষ্ট ফলফুলে পরিশোভিত মনোরম উদ্যান সকল: 
এঁ স্থানকে অতি রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। সীতে ! তুমি 
যদি একবার সেখানে গমন কর তাহা হইলে তোমার 
মানুষী সহুচরীদিগের কথ! একবার মনেগ হইবে না । 
হুন্দরি ! তুমি স্ত্রীলোক, হিতাহিত্র বিবেচনা করিতে পাক 
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না। রাজা দশরথ প্রিয়পুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষেক্ষ 
করিয়া পৌরুষহীন রামকে নির্বাসিত করিয়াছেন। বল 
দেখি, সেই রাজাভ্রন্ট, হীনবল তাপসের সহিত বনে বনে 
ভ্রমণ করিয়। তোমার কি হ্থুখলাভ ,হইবে ? কুরঙ্গনয়নে ! 
আমি রাক্ষপরাজ, তুমি আমাকে বরণ কর। স্রদ্দরি! আমি 
কামে মোহিত হইয়া স্বয়ং তোমার নিকট আসিয়। উপস্থিত 
হুইয়াছি আমাকে উপেক্ষা করা তোমার কদাচ উচিত হয় 
না। উর্বশী যেরূপ পুরুরবাকে পদাঘাত করিয়া অনুতাপ 
করিয়াছিল, মেইকপ আমাকে উপেক্ষা করিলে তোমাকে 
পরিশেষে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে । স্থন্দরি | রাম 
একজন সামান্য মনুষ্য মাত্র । সে সংগ্রামে আমার এক অঙ্ু- 
লীর পরাক্রমও সহ্য করিতে পারে না। তুমি কি তাহার ন্যায় 
অসার পুরুষের উপযুক্ত । সীতে ! তোমার সৌভাগ্যক্রমেই 
আমি এখানে আসিয়া উপস্থিত হুইয়াছি আমাকে ভজন! 
কর।” 

রাবণ এই বলিয়া বিরত হইলে পতিপ্রাণা সীতাঁদেবী 
ক্রোধে আরক্তলোচন। হইয়' কহিতে লাগিলেন, “পাপিষ্ঠ ! 
তোর প্রকৃতি অতি নীচ। তুই যে নকল ঘোর কুকর্ম্দের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিন আবার তারই জন্য অহঙ্কার করিতে- 
ছিস। ছি! ছি! সর্ববদেবপূজ্য কুবেরকে ভ্রাতা বলিক্কা 
গরিচয় দিয্না আবার তাহার প্রতি অত্যাচারের কথ! বলিতে 
তোর লজ্জ। হইতেছে না। তুই যারপর নাই ইন্দ্রিয়াসক্র, 
কর্কশ ও নির্বোধ | তুই যাহাদের রাজা তাহারা তোর পাপে 
সকলেই বিনষ্ট হুইবে। ছুরাত্মন্‌! দেবরাজ ইন্ডের জেলড় 
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হইতে শচীকে অপহরণ করিয়াও জীবিত থাক সম্ভবঃ কিন্তু 
রাঁমের ভার্ধ্য) আমাকে হরণ করিয়া কদাঁচ জীবিত থাকিবি 
না। তুই যদি অম্বতপান করিয়া অমর হইয়। থাকিস, তাঁহ। 
হইলেও তোর পরিত্রাণ নীই।” 


অধচত্বারিৎশ সগ?। 





সীতা এই বলিয়া বিরিত হইলে মহাপ্রতাপ দশানন 
নিজ ভীষণরূপ ধারণ করিয়! সীতাকে সন্দেধন পুর্ববক পুনরাঘ্র 
কহিতে লাগিল, “শ্থন্দরি ! তুমি নিতান্ত উন্মস্তা, যে আমার 
বীর্ধ্য ও পরাক্রমের কথা এতদিন তোমার কর্ণগোচর হয় 
নাই। তুমি আমাঁকে সাশান্য বিবেচন| করিও না। আমি 
আকাশে থাকিয়। ভূজবলে পৃথিবীকে বহন করিতে পাত্রি, 
সমুদ্রকেও নিঃশেষে পান করিতে পারি, রণস্থলে সাক্ষাৎ 
মৃত্যুকেও মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে পারি, তীক্ষ শরজালে 
সুষ্যেরও গতিরোধ করিতে পারি এবং মহীতলকেও বিদারণ 
করিতে পারি। স্থন্দরি! আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। 
তোমার যখন যাঁহ! অভিলাষ হইবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা 
পুর্ণ করিব।৮ 


আরধাকাও। ১৪৩ 


এই কথা বলিতে বলিতে রাবণের নয়ন ক্রোধে আঁরক্ক 
হইয়া! উঠিল। পুর্ধবকার সৌম্য পরিব্রাজক মূর্তির পরি- 
বর্তে আকার সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ভীষণ হইল । তাঁহার 
বর্ণ নিবীড় নীলনীরদখণ্ডের ন্যায়,* মস্তক দশ, হস্ত 
বিংশতি | সর্বাঙ্গে স্বণীলঞ্কার এবং পরিধান রক্তাম্ঘর 1 
ছুরাত্সা এই ভয়ঙ্কর মুক্তিতে সূর্য্যপ্রভার ন্যায় তেজস্বিনী 
সাতাকে সন্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিল, “ন্ন্দরি ! 
যদি ভ্রিলোকবিখ্যাতপতি পাইতে অভিলাষ থাকে, তাহ। 
হইলে আমাকে বরণ কর। আমি তোমার শ্লাঘ্য ও উপযুক্ত 
পতি, আমি কদাচ তোমার কোন অপ্রিয় আচরণ করিব না; 
আমার মনস্কামন! পুর্ণ কর। সামান্য মানুষের মায়া পরি- 
ত্যাগ করিয়। আমার প্রতি অনুরত্ হও । স্থন্দরি ! বিবেচন! 
করিয়া দেখ, রাম রাঁজ্যহীন, ভিক্ষুক ও অল্পপ্রাণ। খুড়ে ! ভূমি 
যে কোন্‌ গুণে তাহার অনুরাগিণী হইয়াছ,তাহা বুঝিতে পারি 
না। যে একজন সামান্য স্্ীলোকের কথায় আত্মীয়, স্বজন, 
বন্ধু, বান্ধব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়! প্রাণভয়ে অরণ্য মধ্যে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সেই কাপুরুষ কি তোমার ন্যায় 
রমণীরত্বের উপযুক্ত ? ছি! ছি! তুমি আর তাহার মুখদর্শন 
করিও ন1 1” 

এই বলিয়! ছুষ্টাত্বা রাবণ, চন্দ্র যেমন রোহিণীকে আক্র- 
মণ করে, সেইরূপ সীতার নিকটে গমন করিয়া! বামহস্তে 
তাহার কেশ এবং দক্ষিণ হস্তে তাহার উর্তযুগল ধারণ করি- 
লেন। তৎ্কালে পাপাত্মার সেই পাপকার্য্য অবলোকন করিতে 
ন। পারিয়! অরণ্যন্ছ পড পক্ষী প্রস্ভৃতি লকল প্রাণীই চক্ষু 
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সুদিত করিল। সতীর অপমানে ত্রিভূবন কম্পিত হইয়৷ উঠিল। 
বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাঁগণ পর্ববতকাঁয় কালাম্তক যমতুল্য 
ভীষণদর্শন রাবণের মুত্তি অবলোকন করিয়। ভয়ে চতুর্দিকে 
পলায়ন করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাল পরে মায়াময় গর্দদভ- 
যোজিত এক হ্থবর্ণরথ ঘর্ঘর শব্দে তথায় আসিয়া উপস্থিত 
হইল। ছুরাত্মা রাবণ কঠোরস্থরে তর্জনগর্জন পূর্ববক 
সীতাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া রথে আরোহণ করিল । স্থ্ব্ণ 
রখ আকাশপথে উঠিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল । 
সাধ্বী জানকী অকন্মাৎ এই নিদারুণ ঘটনায় একেবারে 
হুতজ্ঞান হইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাহার চেতনা 
হইলে প্রথমতঃ তাহার সমস্ত স্বপ্প বলিয়া বোধ হইল। 
কিন্ত বখন ছুরাম্সার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য বারম্বার 
চেঞ্টা করিয়া পরিত্রীণ পাঁইলেন না, তখন উন্মভার ন্যায় 
“হায় ! কি হইল” বলিয়। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়। উঠি- 
লেন। তিনি বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে হদয়ভেদী 
করুণস্বরে জ্রন্দন করিয়া কহিলেন, “হা আধ্যপুত্র ! এ 
সময়ে ভজাপনি কোথায় রহিলেন। দুরাজ্সা রাবণ ছদ্মবেশে 
আসিয়া আমীকে একাকিনী পাইয়। বলপূর্ববক অপহরণ করিয়। 
লইয়৷ বাইতেছে, আপনি ইহার কিছুই জানিতেছেন না। 
জীবিতেশ্বর ! আপনি জীবিত থাকিতে পাপিষ্ঠ আপনার 
সাধের জানকীর অঙ্গ স্পর্শ করিল। প্রাণনাথ ! ত্বরায় 
আালিয়। অধীনীকে রক্ষা করুন্‌। দেব! আমি ত শ্রীচরণে 
কোন অপরাধ করি নাই, চিরকাল কায়মনোবাক্যে আপনার 
সেব। করিয়াছি, তবে আজ কি পাপে আমার এ ছুর্দিশ! 
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হইল। নাথ! আর বিলম্ব করিবেন ন!, সত্বর অধীনীকে 
রক্ষ/ করুন। আর কিয়কাল এরূপ অবস্থায় থাকিলেই 
আমার প্রাণ বাহির হইবে। দেব! আপনি ছুর্ববত্তদিগের 
শিক্ষক, তবে এ ছুরাত্সা রাঁক্ষলকে এশশিক্ষা দিতেছেন ন| 
কেন ? দেবর লক্ষণ! তুমি আমাকে মাতার ন্যায় ভক্তি 
করিতে, আজ ছুরাত্সা দশানন তাহার পাপহৃস্তে আমার 
অঙ্গ স্পর্শ করিল, তাহার কিছুই জানিতেছ না। বম! 
আমি তোমার অন্যায় দোষারোপ করিয়! পবিত্র মনে 
বাথ! দিয়াছি বলিয়া কি আমার উপর ক্রুন্ধ হুইয়াছ? 
লক্ষণ! তুমি বুদ্ধিমান, একজন শির্বেবোধ স্ত্রীলোকের কথায় 
ক্রুদ্ধ হইও না। বৎস! তুমি পরাক্রমে তোমার ভ্রাতার 
সদূশ। আজি অনুগ্রহ পূর্বক আমার সমস্ত দোষ ভুলিয়া 
ঢুরাতআর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর। ছায়! আমি কি 
কুক্ষণে স্ুবর্ণম্থগের রূপ দর্শনে মোহিত হইয়। আর্ধ্য পুত্রকে 
মুগ নয়নে প্রেরণ করিলাম, কি কুক্ষণেই বা মহাত্মা লক্ষমণকে 
কটু কথ! বলিয়া আশ্রম হইতে পাঠাইয়। দিলাম । রে 
নরাধম রাক্ষস ! তুই কি মনে করিয়াছিল রাঁমের ভার্ধ্যাকে 
হুরণ করিয়। নির্বিন্বে জীবন ধারণ করিবি। পাঁপিঠ | কালে 
যেরূপ শমনোর ফল হইয়া থাকে, মেইরূপ তোরও পাপ- 
বৃক্ষের ফল অবশ্যই ফলিবে। আম নিশ্চয়ই বলিতেছি, 
জগদেকবীর রাঁমচন্দ্রের হস্তে পরিণামে তোর সর্বনাশ হইবে। 
কৈকেয়ি ! এতদিনে তোর ও তোর বন্ধুবর্গের মনস্কাযন! 
পূর্ণ হইল। হায়! এ দময়ে কে আর্ধ্যপুত্রকে আমার সম্থাদ 
দিবে। 'অয়ি জনস্থান! অযি পুষ্পিত তরুলতাজ্রেণি 
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আমি নিতান্ত অসহায়। “রাবণ সীতাঁকে হরণ করিয়! 
লইয়। যাইতেছে' তোমর! ত্বরায় ছুঃখিনীর প্রতি কৃপা করিয়। 
আর্ধ্যপুত্রকে এই সন্বাদর প্রদান কর। অয়ি! হুংসসারসপূর্ণা 
গোঁদাবরি ! আপনাকে বন্দনা করি, “রাবচ, অসহায় সীতাকে 
হরণ করিতেছে, অবিলম্বে এই সন্বাদ রঘুবীর রানচজ্রকে জ্ঞাপন 
করুন্। অয়ি! জনস্থাননিবাঁমিনী বনদেবতাগণ ! আপনাদের 
চরণে ধরিয়া বলিতেছি, এ ছুঃখিনীর প্রতি কৃপারৃষ্টি করিয়া 
রাক্ষপকুলধূমকেতু রামচন্দ্রকে ত্বরায় আমার এই বিপদের 
সম্বাদ প্রদান করুন। এ অরণ্যে ষে কোন বৃক্ষ, লতা বা 
জীবজন্তু আছে, আমি আজ সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি, 
'আপনার প্রাণ অপেক্ষাঁও প্রিয়তর1 ভা্্যা সীতাকে রাবণ 
বলপূর্ববক হরণ করিয়া লইয়! গেল? তোমর! অতিশীঘ্তরে আর্য্য- 
পুত্রকে এই সন্বাদ প্রদান করিয়া! আমার প্রাণ রক্ষা কর। 
তিনি একবার জানিতে পারিলে তুচ্ছ রাক্ষস কেন, স্বয়ং 
কৃতাস্তের হস্ত হইতেও আমাকে উদ্ধার করিতে পারিতেন 1৮ 
এঁ বলিয়া অসহায় জানকী উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগি- 
লেন । তশুকাঁলে তাহার হৃদঘভেদী বিলাপবাক্যে অরণ্যস্থ 
পশুপক্ষী সকলও ক্রন্দন করিতে লাগিল, বৃক্ষ সকলও পত্র- 
চ্ছলে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল) 

কিয়ৎকাঁল পরে জনকাত্মজা হঠাৎ এক বৃক্ষোপরি 
পক্ষিরাজ জটায়ুকে দেখিতে পাঁইলেন। দেখিবামাত্র সীত! 
জ্রন্দন করিতে করিতে জটায়ুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
“আর্ধ্য জটায়ু ! দেখুন, ছুরাত্বা দশীনন আমাকে অসহায়া 
পাইয়া হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু আর্য্য! ভুরাত্ম! 


আরণাকাণ্ড। ১৪৯ 


অত্যন্ত ক্রুর ও পরাক্রমশালী, বিশেষতঃ উহার সহিত নানা 
প্রকার অস্ত্রশস্ত্র মাছে । আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, স্বতরাৎ 
ইহাকে নিবারণ করিতে পারিবেন না । এক্ষণে যাহাতে 
আর্ষ্যপুত্র ও দেবর লক্ষমণ এই বৃত্তান্ত অবগত হয়েন, সত্বর 
তাহার বিধান করুন ।” 


একোনপঞ্চাশ সখ?। 





হটাযুব রাব্ণকে ভর্খসনা। 


পক্ষিরাজ জটায়ু নিদ্রিত ছিলেন, সীতার আর্তনাদে 
তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি সম্মুখে রাবণের লোমহর্ষণ 
কার্ধ্য অবলোকন করিয়া! পর্ববতশৃঙ্ধনলম প্রকাণ্ড তুণড বিস্তার 
পূর্বক কহিতে লাগিলেন। “দশানন! আমি পক্ষীরাজ 
সম্পাতি-ভ্রাতা জটায়ু। অমি সত্প্রতিজ্ঞ ও ধর্্মশীল। 
ভ্রাতঃ! আমার নমক্ষে এরূপ আচরণ কর! কি তোমার 
উচিত? দেখ, দশরথাত্মজ রামের তুল্য ধর্্াতক্মা ব্যক্তি 
পৃথিবীতে আর কে আছে। তিনি সকলেরই অধীশ্বর এব 
সর্ববপ্রাণীর হিতকাঁরী। বলিতে কি, তিনি ইন্দ্র, বরুণ 
প্রন্থতি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহেন। তুমি নির্ধেবাধের 
ন্যায় যে রমণীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছ, ইমি সেই 
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মহাত্মার ধর্্মপতী | রাবণ! পরস্ত্রী হরণ করা রাজার পক্ষে 
কদাচ কর্তব্য নহে । বিশেষতঃ রাজপত্রীকে সর্ববপ্রযন্ত্রে 
রক্ষা করা উচিত । অতএব এই দ্বৃণিত বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। 
লঙ্কেশ্বর ! যে কার্য লোকবিগহ্িত, বুদ্ধিমান বাক্তিরা কদাচ 
তাহার অনুষ্ঠান করেন না। রাবণ! বিবেচনা করিয়া] দেখ, 
রাজ্াদগের নিজস্ত্রীর ন্যায় পরক্ত্রীকেও অপমান হইতে রক্ষা 
করা কর্তব্য। শিল্ট প্রজাগণ রাজার দৃষ্টান্ত শান্্রবিরুদ্ধ হই- 
লেও সৎপথ জানিয়! তাহারই অনুমরণ করে | রাজাই সমস্ত 
উত্তম পদার্থের আকর। তিনিই প্রজাদিগের ধর্ম, অর্থ ও 
কাম। ধরার, পাপপুণা সমস্তই রাজা হইতে প্রবর্তিত 
হয়। কিন্ত্ত রাক্ষদরাজ ! তুমি যেন্ধপ পাপন্থভাৰ ও চপল, 
তাহাতে পাপীর স্বর্গীয় বিমান লাভের ন্যায় এই অতুল এশ্বর্য 
কি প্রকারে ভোমাঁর হস্তগত হইল বলিতে পারি না। স্বভাব 
দুর করা! অত্যন্ত কঠিন, শ্ততরাং পাপীর গুহে রাজলক্ষী 
চিরদিন স্থির থাকেন না। ভাঁল রাবণ! বল দেখি, মহ1- 
পরাক্রম রামচন্দ্র কি কখন তোমার গ্রামে কি নগরে গিষা 
কোন প্রকার অত্যাচার করিয়াছেন £ তবে তুম কেন তাহার 
এই মন্মান্তিক অপকার করিতেছ £ এই জনস্থানে খর প্রথমে 
শৃর্পণখীর জন্য রামের প্রতি সত্যাচার করে ) অনন্তর তাহার 
ভুজবলে আপনিই বিনষ্ট হুইগ্াছে। ইহাতে আর রাঁম- 
চন্দ্রের অপরাধ কি? তুমি কেন নিরপরাঁধে দেই মহাআ্মার 
ধর্দপত়ীকে অপহরণ করিয়। লইয়া যাইতেছ ? লঙ্ষেশ্বর ! 
আমি তোমাকে বারংবার নিষেধ করিতেছি, কদাচ এ কুকার্ধ্য 
করিও না । অবিলঘ্ধে রাঁমচজ্জের সীতা রাঁমচন্দ্রকে ফিরা ই 
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দাও | ইন্দ্রের বজ্র যেরূপ বৃত্রান্্রকে দগ্ধ করিয়াছিল, 
সাবধান ॥ যেন রামচক্দ্রের কোপাগ্রিতে তোমাকেও সেইরূপ 
দগ্ধ হইতে না হয়। নির্বেবোধ! তুমি বস্ত্রপ্রান্তে তীক্ষবিষ 
ভূজঙ্গকে বন্ধন করিয়াছ, গলে কালপাশ সংলগ্ন করিয়াছ, 
তাহা কি তোমার জ্ঞান নাই। যাহাতে অবসন্ন হইতে ন! 
হয়, এইরূপ ভার বহন করাই কর্তব্য, যাহা নির্বিিশ্থে 
জীর্ণ হইতে পারে, এইরূপ অন্ন ভোজন করাই উচিত; 
যাহাতে ধর্ম, কার্তি, যশ কিছুই নাই, কেবল শারীরিক 
ক্লেশ মাত্র, এইবপ কাধ্যের অনুষ্ঠান কোনমতে ই শ্রেয়স্কর 
নহে ।” 

এইরূপ বলিতে বলিতে পক্ষীরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়! 
উঠিলেন এবং কঠোরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, “ছুরাত্মন্‌ ! 
তোর ন্যায় পাপিষ্ঠ জগতে আর নাই। আমি তোর হিতে- 
চ্ছায় এত সছুপদেশ দিল[ম, কিন্তু মরুভূমিতে বীজবপনের 
ন্যায় সে সমস্তই বৃথা হইল । রাক্ষস! দেখ, আমি যষ্ি- 
সহত্র বৎসর পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতেছি । এক্ষণে বৃদ্ধ 
হওয়াতে আমার শরীর দুর্বল হইয়াছে । তুই যুবা, তোর 
হস্তে শর ও শরাসন, সর্বাঙ্তে কবচ, তাহাতে আবার রখো- 
পরি অবস্থান করিতেছিস৬ তথাপি মনে করিল না যে, 
আমার সমক্ষে সীতাকে লইয়া নির্ববদ্ে যাইতে পারিবি? 
যেরূপ ন্যায়মুলক হেতুবাদ সনাতনী বেদশ্রুতিকে লঙ্ঘন 
করিতে পারে না, সেইরূপ তুইও কদাচ আমার সমক্ষে বল- 
পূর্বক সীতাকে লইয়া যাইতে পারিবি না। রাবণ! যদি 
তুই বীর বলিয়া পরিচয় দ্িতে চাস, তবে ক্ষণ্কে অপেক্ষা 
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করিয়৷ রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্ররস্ত হ। আমি নিশ্চয়ই 
বলিতেছি, খরের ন্যায় তোকে ও অচির”ৎ সমরশায়ী হইতে 
হইবে । যে রামচক্দ্র বারংবার দৈত্যদলকে দলন করিয়[ছেন, 
তিনি নিশ্চয়ই অবিলম্বে তোর প্রাণসংহার করিবেন । আমি 
আর বিশেম কি করিব, এ ছুই মহাপরাক্রম রাজকুমার দুর- 
বনে গমন করিয়াছেন। নীচ! তুই তাহাদিগকে দেখিলে 
ভয়েই পলায়ন করিবি। যাহা হউক, তাহার ষে পর্য্যন্ত না 
আমিতেছেন, সে পধ্যন্ত আমিই প্রাণপণে সীতাকে রক্ষা 
করিয়া রামচন্দ্র এবং দশরখের প্রিয়কার্ধয সাধন করিব । 
আমি জীবিত থাকিতে রামচক্দ্রের প্রিয়! ভার্য্যা কমললোচন। 
সীতাকে হরণ করা, তোর কোনমতে সহজ হইবে না। 
তুই যুহূর্তকাঁল অপেক্ষা কর্‌, দেখ বৃস্ত হইতে যেরূপ ফল 
পাতিত করে, সেইরূপ রথ হইতে তোকে পাতিত করিব। 
আমার যেরূপ প্রাণ তোকে আজ তদনুরূপ যুদ্ধতিথ্য প্রদ্দান 


করিব ।” 


পঞ্চাশ সগ। 


জটাযু বধ। 


এই বলিয়! পক্ষিরাঁজ বিরত হইলে দশানন ক্রোধে 
অধীর হুইয়! আরক্তলোচনে দ্রুতবেগে জটায়ুব প্রতি ধাবমান 
হুইল। বায়ুপ্রেরিত হইয়া প্রকাণ্ড মেঘদঘ্ন যেরূপ নভো- 
মগ্ডুলে মিলিত হয়, জটায়ু ও রাঁবণ সেইরূপ ঘোর সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাহাদের উভয়ের প্রকাণ্ড 
শরীর দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ছুইটী পর্বত রণ- 
ছলে অবতার্ণ হইয়াছে । অনন্তর রাঁবণ মহাপরাক্রম জটায়ুকে 
লক্ষ্য করিয়া নীলীক, নাঁরাঁচ ও তীক্ষাগ্র বিকর্ণি বর্ষণ করিতে 
লাগিল। পক্ষিরাঁজ জটায়ু তদীয় অস্ত্রশস্ত্র অনায়াসে সহ্য 
করিয়] স্বীয় তীক্ষ নখ ও চরণের দ্বারা রাবণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। অনন্তর দশানন অত্যন্ত 
ক্রুন্ধ হইয়! জটায়ুর বধার্থ ম্বত্যুদণ্ড-তুল্য অতি ভীষণ দ্রশটী 
শর গ্রহণ করিল এবং আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া মহ 
বেগে নিক্ষেপ করিল। জটায়ু এই সমস্ত শরের আঘাতে 
অত্যন্ত কাতর হইলেন, কিন্তু তৎকালে রথস্থা অশ্রুমুখী 
সীতার কথ স্মরণ হওয়াতে সে সমস্ত কিছুমাত্র গণনা না 
করিয়। সবেগে রাবণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং 
চরণাঘাতে তাহার মুক্তামণিভূষিত শর ও শরাসন ভগ্ন করিয়। 
দিলেন। 

৮ 
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রাবণ নিজের সমস্ত প্রয়া্গ বিফল দেখিয়া ক্রোধে অধীর 
হইয়া পুনরায় অপর এক ধন্ুক গ্রহণ করিল এবং এক এক 
বারে শতসহত্র শর বর্ষণ করিতে লাঁগিল। তৎকালে জটায়ু 
রাবণের শরজাঁলে আক্ষুন হইয়া কুলায়স্থিত বিহঙ্গের ন্যায় 
অতিশয় শোভ। পাইতে লাগিলেন । অনন্তর ভিনি স্বীয় 
পক্ষপবনে রাঁবণের সমস্ত বান অপসারিত করিয়া পুনরায় 
চরণাঘাতে রাক্ষসের প্রদীপ্ত অগ্নির নায় উদ্ভবল বুহৎ ধনু 
ভগ্ন করিয়া দিলেন। পরে পক্ষপবনে তাঁহাও অপসারিত 
করিয়া স্বর্ণজালজড়িত, মণিসোপানভূষিত প্রমিদ্ধ কাম- 
গামী রথকে পিশীচবদন গর্দভদিগের সহিত চর্ণ করিরা 
ফেলিলেন। অতঃপর পক্ষিরাজ ুর্ৃচন্দ্রাকার ছত্র ও 
চামর সকল ছিন্নভিন্ন করিয়। তুণ্ডের আঘাতে সারথির 
মন্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাবণ ধনুহীঁন, অশ্বহীন, 
রথহীন ও দারথিহান হুইয়। কটিতটে বৈদেহাকে গ্রহণ করিয়া 
ভূতলে অবতীর্ণ হইল। তশ্কালে অরণ্যবামিরাঁ জটযুর 
এই আশ্চর্য ব্যাপার অবলোকনে অত্যন্ত বিল্ময়ান্বিত হুইয়া 
সাধুবাদ প্রদান পূর্বক তাহার যথেউ প্রশহসা করিতে 
লাগিলেন। 

এই যুদ্ধের পর পক্ষিরাজ জটায়ু জরাবশত অত্যন্ত ক্লান্ত 
হুইয়। পড়িলেন। তদ্দর্শনে রাবণ অত্যন্ত আহলাদিত হুইয়া 
সীতাঁকে গ্রহণ পূর্বক পুনরায় গমন করিতে লাগ্িল। তৎ- 
কালে তাহার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিনষ্ট হইয়াছিল, কেবলমাত্র 
খড়গ অবশিষ্ট ছিল। পক্ষিরাজ জটায়ু রাক্ষপকে ষাইতে 
দ্রেখিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এখং ত্বাহা'র 
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পথরোধ পুর্বববক কহিতে লাগিলেন, “রে নির্বোধ ! যাহার 
শর ইন্দ্রের বজ অপেক্ষাও ভীষণ, তুই রাক্ষলকুল নির্মল 
করিবার জন্য তীাহাঁরই ভাধ্যাকে অপহব্নণ করিতেছিস। 
হাঁয়! ভুই অম্বতুভ্রমে সপরিজনে বিষপান করিলি। যে 
ব্যক্তি ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া চপলের ন্যায় কার্ধ্য 
করে সে তোঁর ন্যায় অচিরাঁৎ কালগ্রাসে পতিত হয়। তৃই 
কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস এখন আর তোর নিস্তার নাই। 
আমিষখণ্ডডের সহিত বড়িশ ভক্ষণ করিয়া কি কখন মৎস্য 
পলায়ন করিতে পারে ? দেখও রাঁম ও লক্ষাণ অত্যন্ত ভূর্র্য 
তাঁহার! কখনই এ অপমান সহ্য করিবেন না। স্থতরাঁং তোর 
আর নিস্তার নাই। রাক্ষন ! তোর সমান ভীরু আর দেখিতে 
পাওয়া যায় না। তুই কেবল বাহিরেই বীরদর্প করিয়া থাকিস্‌। 
নতুবা রামলক্ষাণের অসাক্ষাতে একূপ চৌধ্যবুন্তি অবলম্বন 
করিবি কেন? রে কাপুরুষ ! অসহায় অবল। স্ত্রীলৌকের 
প্রতি অত্যাচার কি বীরের কার্য । রাবণ! যদি বীর হুইপ. 
কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া রামচজ্ের সহিত যুদ্ধ কর্‌ । আমি 
নিশ্চয়ই বলিতেছি তাহা] হইলে তোকে অবিলম্দে তোর ভ্রাত! 
খরের পথ অনুসরণ করিতে হইবে । রাঁক্ষন ! জসনমতুন 
ব্যক্তি ঘেরপ অধর্পাকে ভয় করে না, তুই আত্মনাঁশের জন্য 
সেইরূপ অকাধোরই অনুষ্ঠান করিতেছিন্‌। ছুরৃত্তি! যে 
কারধ্যের পাপই ফল, আত্মনাশই যাহার পরিণাম, কোন 
ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃভ হয়। স্বয়ং 
ব্রিলোকীনাথ স্বয়ংভূও এমন কার্মো সাহসী হয়েন না 1”? 
মহাপন্নাক্রম জটায়ু এই বলিয়া সহস। রাক্ষসের পৃষ্ঠ- 
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দেশে পতিত হইলেন এবং হস্ত্যারোহী যেরূপ ছুন্ট হত্তীর 
উপর আরোহণ করিয়া তাহাকে শাসন করিবার জন্য পুনঃ 
পুনঃ অ্কুশের আঘাত করে, সেইরূপ স্বীয় স্থৃতাক্ষ নখরের 
আঘাত দ্বার! তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন । তিনি 
কথন উহার পৃষ্ঠে তৃ্ড দন্সিবেশ, কখন কখন বা নখ, পক্ষ 
ও চঞ্চুপুটের ছার! উহার কেশ উৎ্পাটন করিতে লাগিলেন। 
রাবণ পক্ষিরাজের আঘাতে যারপর নাই ক্রিষ্ট হইল। 
ক্রোধে তাহার ওষ্ঠ স্পন্দিত ও সর্বাঞ্গ কম্পিত হইতে 
লাগিল। তখন নে সীতাকে বাম অঙ্কে রাখিয়া মহা ক্রোধে 
জটায়ুকে তলপ্রহার করিতে লাগিল । জটারু ভাহা অনা- 
য়াদে সহা করিয়া তুণ্ডের আঁঘাতে উহার বামভাগের দশ 
হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহার হস্ত ছিন্ন 
হইবামান্র গর্ভমধ্য হইতে আঁশীবিষ সর্পের ন্যায় তত্ক্ষণীৎ 
আবার প্রাছুভূতি হইল। তখন রাবণ ক্রোধে হতজ্ঞান 
হইয়া সীতাঁকে পরিত্যাগ করিয়া জটায়ুকে মুষ্টিপ্রহার ও 
পদাঘাত করিতে লাগিল। উভয়ের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত 
হইল । অনন্তর রাবণ সহস। খড়গ উত্তোলন পুর্নক ধর্ম 
জটায়ুর পক্ষ, পদ ও পার্থ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফোলল। পক্ষি- 
রাজ সেই নিদারুণ আঘাতে মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত 
হুইলেন। 

নরলহুৃদয়। জানকী জটায়ুকে শোণিতাক্তদেহে ভূতলে 
শয়ন করিতে দেখিয়া শোকাকুলচিত্তে ধাবমাঁন হইলেন এবং 
আত্মীয় স্বজনের কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে লোকে 
যেমন তাহার সন্পিহিত হয়, সেইরূপ তাহার সন্গিছিত হুইয়। 
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উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । ছুদ্দর্ষ রাক্ষমও প্রশাস্ত 
দাঁবানলের ন্যায়, নীলমেঘাকার পাণুরবক্ষ পক্ষীকে ধরাতল- 
শায়ী দেখিয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইল । 


একপঞ্চাশ সগ?। 


পাপ, & পা 8 ০৯০ 


সীভাহরণ। 


চন্দ্রাননা সীত1 পক্ষিরাজ জটায়কে শোণিতাক্তদেহে 
ধরাতলে নিপতিত দেখিয়। শোকাঁকুলচিন্তে এবং সজলনয়নে 
রোদন করিতে করিতে কহিলেন, “হায়! অির্ধ্যপুত্র ! আপ- 
নার কি সর্ধবনাশ উপস্থিত হইয়াছে কিছুই জানিতেছেন না। 
শনিয়াছি মনুষ্যের বিপদ উপস্থিত হইলে পশু পক্ষীগণ 
নানাপ্রকার অমঙ্গল চিহ্ের দ্বার! তাহ! জ্ঞাপন করে । আজ 
তাহার! অবশ্যই আপনাকে এই ঘোর বিপদের কথ। জ্ঞাপন 
করিতেছে । নাথ! পাপাত্া রাবণ আমাকে একাকিনী 
পাঁইয়। অপহরণ করিয়া লইষা যাইতেছিল। আপনার 
পিতৃবন্ধু ধন্মাগ্রা নিহগরাঁজ জটায়ু আমাকে রক্ষা করিতে 
আসিয়াছিলেন, কিন্তু অভাগিনীর ভাগ্যদোষে তিনিও বিনষ্ট 
হইলেন । 

এই কথা বলিতে বলিতে সীতার শোকসাঁগর উথলিয়া 
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উঠিল। ভিনি “হা আধ্ধ্যপুত্র। হা দেবর লক্ষণ! আজ 
আমাকে পাপিষ্ঠ রাক্ষসের হস্ত হইতে রক্ষা কর” এই 
বলিয়া করুণন্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাহার 
মাল্য সান হইয়! গ্রিয়াছিল এবৎ তিনি নিতান্ত অনাথার 
ন্যায় বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতেছিলেন। ক্রুরহ্ধদয় রাবণ 
পুনর্ববার তীহাকে গ্রহণ করিবান নিগিন্ত ধাবমান হইল। 
সীতা তাহার পাপঘূর্তি অবলে'কন করিয়া ব্যাঘতশড়িতা কুর- 
জীর নায় ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন এব উন্মস্তার 
ন্যায় ছুই বাহু প্রসারণ পূর্বক অদূরে এক বৃক্ষাকে গিগা 
আলিঙ্গন করিলেন। পাপিষ্ঠ রাবণ ভীহাঁর নিকটগ্ হইয়া] 
“ছাড়, ছাড়” বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিল । জানকী 
কোন উপায় না দেখিরা কেবল “হা! রাঁম ! হা রাঁম 1” বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিলেন । হায়! ততৎকালে তাহার 
নৈরাশ্যব্যগ্তক ফী অবলোকন করিয়া? অরণাস্থ পশ্টুপক্ষীরা'ও 
রোদন করিতে লাগিল। অবশেষে ডরভ্ভি দশানন আত্- 
নাশের নিমিত্ত সীতার কেশমুস্রি গ্রহণ করিল । 

এই লোমহর্ধণ ব্যাপার উপস্থিত হইবমাত্র চরাচরবিশ্বে 
নান! প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। সহসা নিবিড় অন্ধা- 
কারে সমস্ত জগহু আচ্ছন্ন হইয্লা গেল। বায়ু নিশ্চল এবং 
সূর্ধ্দেব প্রভাশুন্য হইলেন। এই সময়ে পিতামহ ত্রহ্ষা 
স্বীয় লোক হইতে দিব্যচক্ষে জাঁনকীর অপমান দর্শন করিয়া 
কহিলেন, “এতদিনের পর জামর] কুতকার্ধ্য হইলাম । এবার 
আর পাপান্স! রাবণর কোনরপে নিস্তার নাই |” তগুকালে 
দ্ণওকারণ্যবানী মহুর্ধিগণ রাবণের মৃত্যুকাল সম্সিহিত দেখিয়া, 
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আনন্দ অনুভব করিলেন, কিন্তু স্বচক্ষে সীতার কেশগ্রহণ 
প্রত্যক্ষ করিয়া শোৌকমম্বরণ করিতে পারিলেন ন। 

সীতা “হ! রাম ! হা) লন্মমণ 1, বলিয়া শোকভরে ক্রন্দন 
করিতেছেন এমন সময়ে রাবণ উহাকে ,গ্রহণ করিয়। আকাশ 
পথে উত্থিত হইল । তখন এ স্বর্ণবর্ণ পীতকৌশেয়বসন্! 
সীতা নভোমগুলে €ৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। তাহার পীতবস্ত্র উড্ডীন হওয়াতে রাবণ প্রদীপ 
পর্ববতবৎ দৃন্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সীতার সৌরভ- 
যুক্ত রক্তোৎপলের পত্র সকল রাঁবণের গাত্রে বিক্ষিপ্ত হইতে 
লাগিল এবং তাহার স্বর্ণ প্রভ বস্ত্র উদ্ধত হওয়াতে রাবণকে 
সন্ধ্যাগাগত্রঞ্সিত মেঘের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । হায়! 
সীতার সেই বিমল বদনমণ্ডল আজ রাবণের অঙ্কদেশে অব- 
ন্থিত। উহা মৃণালশুণা পছ্মের ন্যায়, গাঢ় মেঘাচ্ছন চক্রমার 
ন্যয়, নিতান্তই আহীন ও আরাম হইয়াছে ।» শীতাঁর বদন- 
মণ্ডল অকলম্ক এবং উহার বর্ণ পদ্মের অভ্যন্তরভাঁগের ন্যায় । 
তাহার ললাট স্বদৃশ্য, কেশের প্রান্তভাগ সৃন্দর, নাসিক 
মনোহর, দশনশ্রেণী নির্মল ও উজ্জ্বল, ওষ্ঠ পকবিম্ব ফলের 
ন্যায় আরক্ত এবং নেত্র বিশাল। আহা! তকালে এই 
স্থদ্দর মুখমণ্ডল অনবরত বারিধারায় প্লাবিত এবং পুনঃ পুনঃ 
মার্জিত হওয়াতে দিবাকালীন চক্দ্রমগ্ুলের নায় নিম্পভ 
হইয়াছিল । ন্বাক্ষন নীলবর্ণ,ণ সীতা স্বর্ণবর্ণ; তিনি করি- 
কগাবলম্বিনী ব্বর্ণকাঞ্চীর ন্যায় এবং নীলমেঘস্থ সৌদামিনীর 
ন্যায় শোভ1 পাইতে লাখিলেন। তীহার ভূষণ শব্দে রাক্ষস 
গর্জনশীল সজল জলদের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। 


১৬5 রামারণ। 


সাতার মন্তকস্থিত পুষ্প সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিগ্ড হইয়া পুন- 
রায় বায়ুবেগে রাবণের চতুর্দিকে" উড্ভীন হওয়াতে বোধ, 
হইতে লাগিল যেন পর্বতরাক্ত স্বমেরু নির্মল তারকাসমুহে 
অলঙ্কত হইয়। আকাশ্বপথে গমন করিতেছেন । 

অনস্তর সীতার চরণ হইতে তড়িৎপ্রভ রত্বখচিত নূপুর 
স্থলিত হইয়া পড়িল। অগ্নিবর্ণ আভরণ সকল আকাশ হইতে 
তারকার ন্যায়, ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে ইতস্তত? বিক্ষিপ্ত হইতে 
লাগ্িল। চক্দ্রকান্তি রত্ুহ্ার বক্ষঃস্থল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া 
অন্তরীক্ষে গগনচ্যুতা গঙ্গার ন্যায় শোভ1 পাইতে লাগিল । 
তৎ্কাঁলে জানকীর সেই শোচনীয় দশা অবলোকন করিয়। 
পৃথিবীস্থ স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত প্রাণীই শোকসাগরে নিমগ্ন 
হুইয়াছিল। বৃক্ষ সকল উপরিস্থ বাঁয়ুব দ্বারা কম্পিত শাখা- 
পল্লব নাঁড়িয়া পক্ষিগণের কোলাহলচ্ছলে যেন মীতাকে 
অভয় প্রদান করিতে লাগিল। সরোবরের সরোজ সকল 
প্রীহীন এবং মত্স্যাদি জলচর পক্ষিগণ সচকিত হইয়] যেন 
মুচ্ছাপন্ন। স্থীসম সীতাকে উদ্দেশ পূর্ববক শোকপ্রকাশ করিতে 
লাগিল। সিংহ, ব্যাত্তর, ম্বগ প্রভৃতি চতুর্দিষ্ক হইতে আলিয়। 
রোধঘভরে রাবণের ছায়ার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ ধাবমান হুইল। 
পর্বত সকল প্রত্রবণরূপ অশ্রমুখে শূঙ্গরূপ বাহু উত্তোলন 
পুর্ববক যেন আর্তনাদ করিতে লাগিল। রঘুকুললম্মনী সীতার 
অবমাননা দর্শন করিয়া সূর্ধ্যদেব নিষ্পাভ দীন ও পাণুবর্ণ 
হইয়। গেলেন। “পাপিষ্ঠ রাবণ ধন্মাত্ব। রামচন্দ্রের সীতাকে 
হরণ করিল। জগতে আর ধন্দ্ম নাই, সত্য লোপ হুইল, 
সরলত। ও দয় একবারে তিরোছিত হুইল,” জগতের গাণিগণ 


আরণ্যকাণড। ১৬৯ 
শলানমুখে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে করিতে এই বথা বলিতে 
লাগিল। বনদেবতারা এক একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কম্পিত 
হইতে লাগিলেন | 

এদিকে জানকী নিম্ষে দৃষ্টিপাত পুর্বব্ষ বারিধারাকুল নয়নে : 
“হা রাম ! হা লক্ষ্মণ !? বলিয়। ক্রন্দন করিতে লাগিলেন'। 
তাহার কেশপ্রাস্ত দোলায়িত হইতেছে, তিলক বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে। তিনি রাম ও লক্ষাণের অদর্শনে বিবর্ণ এখহ 
ভয়ে একান্ত আকুলচ্ছইয়াছিলেন | দুর্বৃত্ত রাক্ষস জ্ঞাঁনশূন্য 
হুইয়! আত্মনাশের নিমিন্ত তাহাকে লইয়া আকাশপথে গমন 
করিতে লাগিল । | 


দ্বিপঞ্চাশ সগর। 





সীতাহরণ। 


ভানন্তর সীত! ছুরাতআ্মা রাঁক্ষদকে আকাশপথে যাইতে 
দেখিয়া অত্যন্ত ভীত ও উদ্ধিগ্ন হইলেন এবং ক্রোধ ও 
অনবরত ক্রন্দর্নে আরক্তলোচন হইয়া কহিলেন, “রে 
নীচ বাক্ষপ! তুই আমাকে একাকিনী অসহায় পাইয়া 
অপহরণ করিয়া পলাইতেছিল ইহাতে কি তোর লজ্জ! 
হইতেছে না? ভুরাত্মন! তুই নিজের দুরভিসন্ধি সাধন 
২১ 


১৬২. রামায়ণ । 


করিবার জন্য মায়াবলে স্থবর্ণযুগরূপ : ধারণ করিয়া! আমার 
পতিকে দূরে লইয়| গিয়াছিদ। মহারাজ দশরথের প্রিয়বন্ধ 
গক্ষিরাজ জটায়ু আমার রক্ষার্থ উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া, 
তাহাকে বিনাশ করিলি। রাক্ষল ! আঁজি তূুই আমাকে 
অপহরণ করিয়া বড় বীর্যের পরিচয় দিয়াছিস, কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এই যে, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আমাকে লইতে পারিলি 
না। অসহায় পরস্ত্রী অপহরণ নিতান্ত গর্ভিত কার্য, 
পাপিষ্ঠ ! ইহাতে কি তোর লজ্জা হইআতছে ন। ? ইতিপূর্বে 
তুই বৃ নিজের গুণগরিম! প্রকাশ করিতেছিলি। ছুরাচার ! 
আজ তোর এই ঘ্বণিত পাপ কাধ্য জগত ঘোঘিত 
হইবে । ধিকৃ তোর বীরত্বে, আমি অবল1, তুই যখন 
আমাকে অপহরণ করিয়! দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছিম্‌, 
তখন কোঁন কাজই তোর অসাধ্য নাই। রাক্ষদ ! ক্ষণকাল 
অপেক্ষা কর্‌, তোকে আর জীবন লইয়! যাইতে হইবে না।, 
বীরশ্রেষ্ঠ রাজকুমারদ্বয়ের চক্ষে পড়িলে তোঁর সসৈন্যেওড নিস্তার 
থাকিবে না। অরণ্যস্থ পক্ষাকুল যেরূপ দাবানল সহ্য কবিতে 
পারে না, মেইরূপ তুইগ তাহাদের শরস্পর্শ সহ্য করিতে 
পারিবি না। ক্াবণ! এক্ষণে বদি ভাল চাহিস ত আমায় 
পরিত্যাগ কর্‌, নভুনা মহাবীর রামচন্দের শরানলে তোকে 
নিশ্চয়ই সবংশে দগ্ধ হইতে হইলে। পাপিষ্ঠ। তুই আমাকে যে 
অনিপ্রায়ে বলপুর্র্বক লইয়া যাইতেছিন. তাহা অতি ঘ্বণিত ও 
জঘন্য, তোর সে পাপমনোরথ কখনই সফল হইবে ন1। আমি 
দেবভুল্য স্বামীর ক্রোড় হইতে অপহৃত হইয় শক্রপুরীমধ্যে 
অধিক দ্রিন জীবিত থাকিব না। রাক্ষস! মৃত্যুকালে সুক- 


€ 
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লেই বিপরীত আচরণ করে, তুইও সেইরূপ নিজের শ্রেয় 
না বুঝিয়া আসন্নকালে বিপরীত আচরণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিস। যাহা পথ্য ও ভিতকর যুমূর্যু ব্যক্তির তাহাতে 
অভিরুচি হয়.না। তুই যখন ভয়ের কারণ সত্বেও নির্ভয়, 
তখন নিশ্চয়ই তোর" কে কালপাশমংলগ্র হুইয়াছে.। 
তোকে অচিরে স্বর্ণবুক্ষ এবং শোণিতবাঁহিনী ঘের বৈতরণী 
দর্শন করিতে হইবে । স্থৃতীক্ষ লৌহকণ্টকপুর্ণ শালুলী বৃক্ষ 
এবৎ ভীষণ খড়গপত্রের বনও তোকে অচিরেই দর্শন 
করিতে হুইবে। যেমন বিষপান করিলে জীবের গ্রীণ 
বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মহাক্সা রামের অপ্রিয়কার্ধ্য সাধন 
করিয়া আঅচিরাৎ তোকেও বিনষ্ট হইতে হইবে। তুই 
ছুর্নিবার কালপাশে রদ্ধ হইয়াছিম* এক্ষণে আর কোথায়ও 
গিয়! সখী হইতে পারিবি না। ঘিনি একাঁকী নিমেবমধ্যে 
চতুর্দশ সহত্র রাক্ষসের প্রাণনাশ করিয়াছেন, সেই সর্ববাস্ত্- 
কুশল মহাবীর রামচন্দ্র তাহার প্রিয়পত্ৰী হরণ অপরাধে তোকে 
অবশ্যই বধ করিষেন।” 

নীতা রাবণের ক্রোড়গতা হইয়া বক ভ্দন। 
করিতে করিতে ভয় ও শোকে অভিভূত! হইয়া কক্ণ- 
ভাবে বিস:প করিতে লাগিলেন। ছুরাত্মা রাক্ষস তাহাতে 
কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া ভয়বিকম্পিতা অধীরা জান- 
কীকে লইয়। আকাশপথে গমন করিতে লাগিল। 


ত্রিপঞ্চাশ সণ 


প্রজা 
রাঝণকঁক জনস্থানে রাক্ষসপ্রেরণ 


রাবণাঙ্কগত। অসহায় জানকী ক্রন্দন করিতে করিতে 
গিরিশিখরে পাঁচটা বানরকে শিরীক্ষণ করিলেন । তিনি এ 
বাঁনরগণকে দর্শন করিয়া তাহার] রাঁমকে বলিবে এই প্রত্যা- 
শায় তাহাঁদের মধ্যে কনকবর্ণ কৌঁশেয়বন্ত্র, উত্তরীঘ ও উৎকৃষ্ট 
অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিলেন। গমনত্বরানিবন্ধান রাবণ 
ইহার কিছুই জানিতে. পারিল নাঁ। এদিকে বস্ত্র ও অলঙ্কা- 
রাদি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, পিঙ্বলনেত্র বানরের অত্যন্ত বিশ্মিত 
হইয়া সেই বিশাললোচনা। রোরুদ্যমানা দীতাকে অনিমিষ- 
নয়নে দেখিতে লাগিল। 

ক্রমশঃ রাবণ অশ্রুমুখী সীতাকে লইয়া পম্পানদী অতি- 
ক্রম করিয়া লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ছুল্লাগার 
তীক্কবিষা-ভূজঙ্গীতুলা। নিজের মৃত্যুষ্থরূপিনী সীতাকে জ্রোড়ে 
লইয়। অজ্ঞানবশতঃ পুলকিতমনে যাইতে লাগিল । শরাসন- 
চ্যুত শর যেমন বেগে গমন করে, রাক্ষম তদ্রুপ বন, 
নদী, পর্বত ও সরোবর সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া! বেগে 
গমন করিতে লাগিল এবং অল্পকালের মধ্যে তিমিনক্রদিগের 
আবাসস্থান ,সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইল। তশকালে সযুদ্র-: 
তরঙ্গ মনক্ষোভে আকুল হইয়া ঘূর্ণিত হইন্ে লাগিল, 
মৎস্য ও সর্প সকল ভয়ে স্তস্তিত হইয়া রহিল। গগনে 
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.মিদ্ধ ও চারণগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, "বুবি এই 
পর্য্যস্তই রাবণের সমস্ত অত্যাচারের অবসান হইল 1” | 
, অনন্তর রাবণ সীতাকে লইয়া বহুজনাকীর্ণ মহানগরী 
লঙ্কায় প্রবেশ করিল। রাবণ নিজ জন্তঃপুরে গমন করিয়। 
মযদানব যেরূপ আন্থুরী মায়াকে রক্ষা করিয়াছিল, সেইরূপ 
শোকবিহ্বলা সীহাকে রক্ষা করিতে লাগিল এবং ঘোরদর্শনা 
রাক্ষসীদিগকে আহ্বান করিয়! কহিল, “দেখ আমার আদেশ 
বাতীত কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই যেন এই রমণীকে দেখিতে 
না পায়। মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রস্ভৃতি ষে কোন 
বস্ততে ইহার অভিলাষ হইবে, তোমরা তৎক্ষণাৎ ইহাকে 
তাহাই দ্রিবে। জ্দানবশতই হউক বা হাজ্ঞানবশতই হউক, 
যে কেহ ইহাকে কোন অপ্রিয় কথা বলিবে, আমি নিশ্চয়ই 
তাহার প্রাণদণ্ড করিব |” 
রাবণ রাক্ষপীদিগকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া 
অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইল এবং অতঃপর কি কর্তব্য 
চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর আট জন মহাবল মাংসাশী 
রাঁক্ষনকে আহ্বান করিল এবং তাহাদের বীরত্বের যথেষ্ট প্রশংস। 
করিয়া কহিল, “দেখ! পুর্ধেন মহাবীর খর যেস্থানে অবস্থিতি 
করিত, তোমরা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হইয়। ত্বরায় 
সেই স্থানে গমন করিয়। নিঃশঙ্কচিভে বাম কর। আমি তথায়, 
বহুসংখাক রাক্ষণসৈন্য রাখিয়! আপিয়াছিলাম, কিন্তু খর 
দূষণের সহিত তাহারা রামের শরে বিনষ্ট হইয়াছে। 
রামের সহিত আমার দারুণ শত্রুতা উপস্থিত হইয়াছে, 
অতএব তাঁহাকে নির্দাতন করাই এক্ষণে আমার এক- 
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মাত্র চিন্তা হইয়াছে ।. অধিক কি, যে পর্য্যন্ত না, 
তাহাকে সংহার করিতে পারিতেছি, মে পর্যন্ত আমার 
স্থখে দিদ্রা হইতেছে না। ধনলাভে দরিদ্রের অন্তঃকর্ণে 
যেরূপ স্থখ হয়, রামের বিনাশে আমিও সেইরূপ হ্থথী 
হইব। তোমরা জনস্থানে থাকিয়া রাম. কখন্‌ কি করে, 
সর্বদ1 আমাকে সম্বাদ দিবে এবং যদি স্্রবিধামত তাহাকে 
বিনাশ করিতে পার, তাহারও চেষ্টা করিবে। তোমর! 
মহাবীর, আমি অনেকবার যুদ্ধে তোমাদের বলবীর্ষ্যের পরি- 
চন পাইয়াছি, এইজন্য অন্য কাহাকেও না বলিয়া তোমা- 
দিগকে এই কাধ্যে নিয়োগ করিতেছি ।” 

এই বলিয়া রাবণ বিরত হইলে উক্ত আট জন 
রাক্ষপ তাহাকে অভিবাদন পুর্ববক প্রচ্ছন্নভাবে জনস্থানাভি- 
মুখে যাত্রা করিল। রাবণও সীতাকে অপহরণ ও রামের 
সহিত বৈর উৎপাদন করিয়! মোৌহবশত যারপর নাই হন্ট ও 
সন্তুষ্ট হইল। 
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রাবণ ভীমপরা ক্রম রাঁক্ষদগণকে জনস্থানে প্রেরণ করিয়! 
বুদ্ধিবৈপরীত্যবশতঃ আপনাকে কৃতকাধ্য মনে করিল এবং 
নিরস্তর সীতাঁকে চিন্তা করিয়! কামশরে একান্ত প্রপীড়িত 
হইয়া তাহার দর্শনার্থ সত্বর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। 
দেখিল, সীতা রাক্ষীদিগের মধ্যে অতি দীনভাবে বমিয়! 
ক্রন্দন করিতেছেন । সমুদ্রগর্ভে নিমগ্রপ্রায় তরীর ন্যায় এবহ 
কুকুরী-পরিবৃতা যৃথভ্রষ্টা হুরিণীর ন্যাষ, তৎকালে তাহার 
অবস্থা অত্ান্ত শোচনীয় হইয়াছিল। রাবণ প্রভাতচন্দ্রের 
ন্যায় শ্লানমুখী সীতার নিকটে উপস্থিত হইয়। তাহার অনিচ্ছ। 
সত্বেও তাহাকে বলপূর্ববক সঙ্গে লইয়া আপনার গৃহশ্রী 
সকল দেখাইতে লাগিল। উহার স্থানে স্থানে হীরক 
ও বৈদূর্্যথচিত গজদন্ত, স্বর্ণ, স্ফটিক ও রজতের স্তত্ত 
সকল শোভা পাঁইতেছে। বাতায়ন সকল গজদস্তময়, 
রজতনির্িত, সুদৃশ্য ও ন্বর্জালে জড়িত। মধ্যে মধ্যে 
নানাবিধ প্রস্কটিতপুষ্পে আকীর্ণ দীর্ঘিকা ও সরোবর সকল 
এ পুরীর রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে । উহাতে নানাবিধ 
পক্ষী কলরব করিতেছ্ছে এবং বহুসংখ্যক স্বন্দরী বিলাদিনীরা, 
জলক্রীড়া করিতেছে । পাপাত্সা রাবণ শোকার্ত সীতাকে 
সমভিব্যাহারে লইয়া ব্বর্ণময় বিচিত্র সোপান পথ দিয়া আরো- 
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হণ করিল এবং তাহার অনিচ্টাসত্বেও তীহাকে এই সমস্ত 
দেখাইতে লাগিল। 

অনন্তর দুরাঁত্বাঁ সীতার লোছ উৎপাদনার্থ কহিতে 
লাগিল, “ন্ন্দরি ! আমি বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রশ কোটী 
ব্রাক্ষসের অদ্িতীয় প্রভৃ। বিশীললোচনে ! তুমি আমার 
প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়! ; আমার এই জীবন, এই মুসমুদ্ধ 
সববিস্তুত রাজ্য সমস্ত তোমারই। কঠিনন্বদয়ে! আমি 
এত অনুনয় বিনয় করিতেছি, দেখিয়াও কি তোমার দয়] 
হইতেছে না? তুমি আমাকে বরণ করিলে লঙ্কায় যে সমস্ত 
স্বন্দ্রী রমণী আছে, তাহাদের সকলের আধীশবী হইয়! 
থাঁকিবে। হৃদয়েশ্বরি! আর অন্যমত করিও না, আমার 
কথ| রক্ষা কর। প্রেমি! আমি অনঙ্গতাপে নিতান্ত 
তাপিত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়! ত্াঁপিত প্রাণকে 
শীতল কর। দেখ, এই লঙ্কানগরী শতযোজন বিস্তুত ও 
সমুদ্রে পরিবেষ্টিত। ইন্ত্রাদি দেবগণ ও অন্থুরেরা ইহার 
নিকটেও আসিতে পারে ন1। অধিক কি, দেব, নাগ, গন্ধ, 
যক্ষ, রক্ষ ব। খষিদিগের মধ্যে এমন কাহাঁকেও দেখি না যে, 
আমার প্রতি শক্রতা করিতে সাহসী হয়। সীতে! রাম 
মনুষ্য, অতি দীন, নিস্তেজ ও রাজ্যন্রষট এবং পাদচারে পরি- 
ভ্রমণ করিয়া থাকে, তুমি তাহাকে লইয়া কি করিবে। 
আমাকে ভজনা কর, আমিই 'সর্বাঁংশে তোমার উপযুক্ত 
গতি । আরও দেখ, সুন্দরি ! যৌবন চিরস্থায়ী নহে, অতএব 
এই সময়ে আমাতে অনুরক্ত হইয়া অতুল স্থখসস্তেোগে ষৌব- 
নের দার্ঘকত! সন্থাদন কর। রামের কথা! একবারও ঘনে 
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করিও না। তাহার এখানে আপিবার কোন সম্ভাবনা নাই । 
আকাশতলে বেগবাঁন্‌ বাযুকে পাঁশদ্বার! বদ্ধ করা সপ্তব,প্রদীপ্ত 
পানসকশিখ। ধারণ করাঁও সম্ভব; কিন্তু রামের এস্ানে 
আগমন কিছুতেই সম্ভব নহে। স্বন্দরি আমি তোমাকে স্বয়ং 
রক্ষা করিনতছি, তুমি নির্ভয়ে বিচরণ কর। ভুজবলে এখান 
হইতে তোমাকে লইয়া! যায় ত্রিভুবনে 'এমন কাহাকেও 
দেখি না। আজ অবধি তুমি এই বিস্তত রাজ্য পালন 
কর, আমি তোমার দাস হইয়। থাকিব ; রাক্ষদগণ, এমন কি 
দেবতারা পধ্যন্ত, তোমার সেবা করিবে । তুমি স্ান- 
জলে আর্দ্র এবং শ্রান্তি পরিহারে পরিতুষ্ট হইয়া বিহারে 
প্রবৃসভত হও । তোমার পূর্ববদঞ্চিত বে পাপ ছিল বনবাসে 
তাহা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, যাহা কিছু প্রণ্য সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলে, নিশ্চয় জানিও, আমার সহিত সহবাস স্থুখ সেই 
পুণ্যেরই পরিণাম । সরলে ! এইস্থানে নান। প্রকার মাল্য 
ও উতকুষ্ট অলঙ্কার আছে, আইস জআামর! উভয়ে তদ্বার! 
বেশ রচনা করি। আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে 
এক রথ ছিল, উহা! দেখিতে অতি রমণীয় এবং মনের ন্যায় 
দ্রুতগামী; আমি স্ববিজ্রমে উহা অধিকার করিয়াছি। 
এক্ষণে তুমি আমার সহিত এ রথে আরোহণ করিয়া মহানন্দে 
যথা ইচ্ছা লিচিরণ কর। প্রিয়ে! অনবরত ক্রন্দনে তোমার 
পন্মসদৃশ নির্মল মুখখানি কান ও বিবর্ণ হইর! গ্রিয়াছে। 
ছি! তোমার কি ক্রন্দন করা শোভা পায়? একবার 
অশ্র্মে'চন করিয়! হানামুখে আমাকে আলিঙ্গন কর |”, 
রবণের এই সমস্ত পাপ কথা শ্রবণ করিয়া পতিপ্রাণা 
২২ 


১৭০ রামায়ণ। 


সীতা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সীতাকে শোকে ও দুঃখে 
ভ্রিয়মান দেখিয়া রাবণ পুনরায় কহিতে লাগিল, “সীতে ! 
ধন্মলোপজনিত লজ্জায় আঁর কি হইবে ? আমর] উভয়ে যে 
প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইব 'তাঁহ ধর্ম্মবিগর্থিত নহে। পরক্ত্রীগমন 
বক্ষসদিগের শান সঙ্গত । হুন্দরি। এক্ষণে তোমার চরণে 
ধরি প্রসন্ন হও, আমি তোমার বশন্বদ ভূত, অনঙ্গতাঁপে 
সন্তপ্ত হইয়। যাহা কছিলাঁম তাঁহা মেন বিফল না হয়। 
সীতে ! ভধিক কি বলিব, রাঁবণ পূর্বে কখন অন্য কোন 
রমণীর চরণ স্পর্শ করে নাই |” 

রাক্ষসাধিপতি সীতাকে এইরূপ ৰলিয়া ।নাহবশতঃ 
মনে মনে “ইনি আমারই হইলেন” এইরূপ অনুমান করিতে 
লাগিল! 


পঞ্চপঞ্চাশ সণ । 


সী ও রাৰণেব কপোপকথন ॥ 


আনন্তর শোকাকুলা সীতা উভয়ের মধ্যে একটী তৃণ 
স্থাপন পূর্বক নির্ভয়ে কহিতে লাগিলেন । “রাক্ষন ! দশরথ 
নামে এক শ্থবিখ্যাত ব্বাজা ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ধর্মের 
ঘটল সেতু । তাহার পুত্র সভাপরায়ণ ত্রিলোকবিখা।5 


আরণ্যকাণ্ড। ১৭১ 


ধর্াত্স! রামচন্দ্র আমার দেবতা ও পতি। সেই ইন্্াকু- 
কুলসভ্ভৃত বিশালনেত্র মহাবার রামচত্দ্র লক্ষাণকে সঙ্গে 
লইয়া নিশ্চয়ই তোকে বিনাঁশ করিবেন । কাপুরুষ ! তুই 
যৎ্কালে আমার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলি, তোর বড় 
সৌভাগ্য বে, মে সময়ে আর্য রামচন্দ্র, কি লক্ষ্মণ আঙমে 
উপস্থিত ছিলেন না; তাহা হইলে সেইস্থানে তোকে 
খরের নায় রণক্ষেত্রে শয়ন করিতে হইত । গরুড়ের 
নিকট সর্প যেমন বিষহীন ভয়, ঘোরদর্শন রাক্ষদগণও 
রাঁমচন্দ্রের নিকট সেইরূপ হীনবল হইয়া পড়িবে । তরঙ্গ- 
বেগ যেরূপ গঙ্গার কুলকে অধঃপাতিত করে সেইরূপ 
রামচন্দ্রের শরাসননিমুক্ত স্রবর্ণভূষিত শর তোকেও অধত- 
পাতে প্রেরণ করিবে । রাবণ! তুই যদিও দেব 'ও অন্তরের 
অবধ্য তথাপি রামের হস্তে তোর কিছুতেই নিস্ত।র নাই। 
মহাবার রামচন্দ্র নিশ্চয়ই (তাঁকে বিনক্ট করিবেন। কুদ্রের 
মেত্রাগ্রিতে অনঙ্গ যেরূপ ভক্মীভূত হইয়াছিল, রামচন্দ্রের 
ক্রোধায়িতে তুইও সেইরূপ ভন্দীভূত হইবি। তুই মনে 
করিতেছিল২ তোর এই নগরীকে শত্রুরা আক্রমণ করিতে পারে 
না, কিন্ত বিনি আকাশ হইত চক্দরকেও নিপতিত করিতে 
পারেন, শরজালে সমুদ্রকেও শোষণ করিতে পারেন, সেই 
মহাবীর রামচন্দ্র অবশাই তাহার জানকীকে এস্থান হইতে 
উদ্ধার করিবেন। নাচ হতভাগ্য রাক্ষন! তোর বুদ্ধিভ্রংশ 
ঘটিয়াছে। তোর এই ঘোর পাঁপে লঙ্ক!নগ্লী অবশ্যই বিধবা 
হইবে। পাপিষ্ঠ ! তুই যে পতিপ্রাণা নারীকে পতির পার 
হইতে আচ্ছিন্ন করিয়াছি, এই পাপকাধ্যের পরিণাম 


১৭২ রামায়ণ । 


তোকে একদিন ভোগ করিতেই হইবে। কাঁলবশে স্ৃত্যু- 
সন্নিহিত হইলে লোকে সকল কাধ্যেই অসাবধান হইয়া 
উঠে। রাক্ষন! তোরও সেই কাল উপস্থিত | তুই আমার 
আবমানন! করিয়া সবংশে নির্ববংশ হইলি। বজ্ঞমধ্যস্থ মন্ত্রপৃত 
বেদী ষেরপ চণ্ডালে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ তুই 
রামের পতিত্রতা ধর্দ্বপত্তীকে কদাচ স্পর্শ করিতে পারিবি 
না। যে হংলী রাঁজহংদের সহিত দিবানিশি পদ্মকাননে 
স্থখে কেলী করে, সে কিরূপে তৃণমধাস্থ জলবায়সের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিবে । আঁমার এই শরীর এক্ষণে অস্তঃসারবিহীন 
হইয়াছে, তোর ইচ্ছা! হয় ত আমাকে বধ কর্‌। এপাপ 
শরীরে আমার আর প্রয়োজন নাই । অসতী অপবাদ অপেক্ষা 
মৃত্যুই শ্রেয়, আমি এ অপমান আর সহ্য করিতে পারি না” 

সীতা ক্রোধভরে এইরূপ কঠোর বাক্য কহিয়! নীরব 
হইলেন। তখন রাবণ তাহাকে বশীভূত করিবার উপায়াস্তর 
না দেখিয়া ভয় প্রদর্শন পুর্ববক কহিল, “দীতে ! শুন, অমি 
আর দাঁদশ মাঁসমাত্র অপেক্ষা করিব। যদি তুমি ইহার মধ্যে 
আমার প্রতি অনুকূল না হও তাহা হইলে পাঁচকেরা তোমায় 
প্রাতর্ডোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া! ফেলিবে।” রাবণ 
সীতার প্রতি এইরূপ কর্কশ বাকা প্রয়োগ করিয়া ক্রোধ- 
ভরে মাংসাশী ঘোরদর্শনা বিরূপা রাঙ্ষপীদিগকে কহিল, 
“রাক্ষপীগণ ! তোমরা শীস্রই ইহার দ্পচুর্ণ কর |” রাবণের 
আদেশমাত্র তাহার! কৃতাগুলি হইয়া জাঁনকীকে বেষ্উন 
করিল। অনস্তর এ মহাবীর পদভরে মেদিনী কম্পিত করত 
দুই এক পদ সঞ্চরণ করিয়া আবার কহিল, “রাক্ষপীগণ ! 


আরণ্যকাও। ১৭৩ 


তোমরা সীতাকে লইয়া অশোঁকবনে গমন কর এবং উহ্বাকে 
বেষ্টন করিয়া সাবধানে ব্রক্ষা কর এবং কখন ঘোরতর 
তর্জন, কখন বা সান্ত্বনা বাক্যে উহাকে বন্যহস্তিনীর ন্যায় 
ক্রমশঃ বশে আনিবার চেষ্টা পাও ।৮ « 

রাবণের আদেশ পাইয়া রাক্ষপীগণ শীতাকে লইয়। 
অশোকবনে গমন করিল। এ স্থান ফলপুষ্পস্থশোভিত বন্ু- 
বিধ কল্পরৃক্ষে পরিপূর্ণ । উন্মভ বিহঙ্গমগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া 
নিরন্তর কোলাহল করিতেছে । জানকী রাক্ষদীগণের বশ- 
বন্তিনী হইয়া ব্যাত্রমধ্যস্হিতা কুরঙ্গীর ন্যায় শঙ্কিতচিত্তে কাল- 
যাপন করিতে লাগিলেন এবং পাশবদ্ধ মৃগীর ন্যায় যারপর 
নাই অন্ত্রথী হইয়া নিরন্তর রামচন্দ্র ও লক্ষমণের চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। ঘোরদর্শন| রাক্ষপীরা তীহাকে বেষ্টন করিয়! 
নানা প্রকার তর্জন গঞ্জন করিতে লাগিল | % 


গ নিয়লিখিত অংশটা সকল পুস্তকে না, এইজন্য টীকাকারে দেওয়। 
গেলঃ_- 

জানকী লঙ্কায় প্রবেশ করিলে সর্দলোকপিতামহ ব্রহ্ম! ইন্ত্রকে সঙ্গোধন 
করিয়। কহিলেন; “দেবরাজ 1 পতি প্রানা সীতা ভ্রিলোৌকের হিতভার্থ লঙ্কা 
প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু পতিবিবহে এবং চতুদ্দিকে কেবলমাত্র ঘোর- 
দর্শন! রাক্ষলীদ্িগকে দর্শন করিয়া তিনি দিন দিন নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া] 
যাইতেছেন। রামচন্দ্র কিরূপে এই জুর্গমস্কানে তাঙ্ার সন্ধান গাইবেন 
এনং কিরূপ্ই বা তাহার ছুঃখ দূব হইবে এই চিন্তায় তিনি আহার নিদ্রা 
সমন্তই পরিত্যাগ টানি? এবং অবিরল বারিধাবা বিসজ্জন করিতেছেন । 
এরূপ অবস্থায় থাকিলে তিনি আব অধিক দিন জীবিতা থাকিবেন ন]। 
অতএব তুমি অবিলক্ষে সীতার নিকটে গমন করিয়া ত।হাকে আশ্বস্ত কর 
এবং দিব্য অন্ন প্রদান কব।?, 

পিতামহের আদেশমাত্র দেবরাজ নিদ্রার্দেণীকে সঙ্গে লইয়া লঙ্কাব 
নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে সঞ্ধোধন পুব্বক কহিলেন, “বি! 
তুমি অগ্রে গিয়া রাক্ষপর্দিগকে মোহিত কর, আমি পশম্চাৎ সীতার নিকটে 





ষটপঞ্চাশ সগ?। 





পাম ও লক্ষণের সমাগম । 


মহাণধীর রামচন্দ্র মুগরপী মারীচকে বধ করিয়া সীতাঁকে 
দর্শনার্থ ভ্রুতবেগে আশ্রমাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন । 
এঁ সময়ে শুগালগণ ভীহার পশ্চাদ্ভাগে অতি ভংষণস্বরে চীৎ- 
কার করিতে লাগিল । রামচন্দ্র সেই দারুণ রোমহ্র্ষণ রবে 
অতিশয় শঙ্কিত হুইয়। মনে মনে চিন্তা করিলেন, একি! 
শুগালদিগের এই অমঙ্গলসুচক ভীষণরবের কারণ কি? 
আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আজি আশ্রমে কোন ঘোর 
অমঙ্গল স্ড্ঘটন হুইয়া থাকিবে । হয় তছুরাত্মা নিশাচরেরা 





যাইতেছি।” নিদ্রাদেবী দেবকাধ্য সিদ্ধ্যর্থ মহাহর্ষে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়1 
রাক্ষলদিগকে মোহিত কবিয়। ফেলিলেন। ইন্যবসরে দ্েেববাজ শীতার 
সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মধুবদচনে কহিলেন, “বৈদেহি ! আমি দেবরাঁজ, 
রাঙ্গল নহি। তুমি যে এস্বানে আগমন করিয়্াছ ইহ!তে ভ্রিলোকের নহৎু 
উপকার সাধিত হইবে অতএব তজ্জণা শোক প্রকাশ করিও না । রামটচন্্র 
আমার প্রসাদ অচিরাৎ সাগর পাব হইয়া লঙ্কা আগনন করিবেন এবং 
রাবণকে সবংশে শিল্ম,ল করিয়া হোমার ছুঃগের অবসান কথিবেন । জানকি ! 
আনি নিদ্রাদেদীর সাহায্যে সমস্ত রাঙ্গসীদিগকে বিগোহিত করিয়াছি, 
এক্ষণে আমার হস্ত হইতে এই দিব্য অন্ন লইয়া ভক্ষণ কর, তোমাকে ক্ষুধা 
তৃষ্ণায় কিছুনাত্র ক্লে দিতে পারিবে না।১? 
দেববাজ এই ধলিয়! বিবভ হইলে জানকী কিঞ্চিৎ শঙ্কিতা হুইয়া কহি- 
লেন, “দেব! আমি রাক্ষসপুবে অবস্থান করিতেছি । রাক্ষসেরা অত্যন্ত 
মায়াবী, কখন্‌ কোন্‌ ছল পাইয়া আনার সর্ধনাশ করে কিছুই বলা যায় না, 
অতএব যাহাতে আপন।কে স্বয়ং দেবরাজ বলিয়া জানিতে পারি এরূপ চিহ্ন 
দ্বার আমার সন্দেহ ভঞ্রন করুন্‌।” 


আরণ্যকাও। ১৭৫ 


জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে । ছূর্ববৃদ্ত মারীচ মৃত্যুকালে 
আমার কণ্ঠস্বর অনুকরণ পূর্বক যে চীৎকার করিয়াছিল তাহা 
যদি লক্ষণের কর্ণগোচর হুইয়া থাকে, তবে না জানি কি 
সর্ববনাশই ঘটিয়াছে । লক্ষণ এ স্বর শুনিলে সীতাঁকে পরি- 
ত্যাগ করিয়৷ আমার উদ্দেশে আঁনিবেন এবং সীতা শুনিলেও 
লক্ষণকে অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন । আমি নিশ্চয়ই দেখি- 
তেছি, সীতাকে বধ করা রাক্ষদদিগের একান্ত উচ্ছা। এই 
নিমিত্তই মারীচ স্বর্ণ রূপ ধারণ করিয়া! আমাকে আশ্রম 
হইতে দূরে লইয়া! গিয়াছিল এবং মৃত্যুকালে আমার স্বর 
অনুকরণ করিয়া হা সীতে! হা লক্ষণ !' বলিয়া চীৎকার 
করিয়াছিল । যে পর্য্যন্ত জনম্থানে যুদ্ধ ঘটনা হয়, সেই 
অবধি রাক্ষদদিগের সহিত আমার ঘোর শক্রতা উপস্থিত 
হইয়াছে । যাহ! হউক অনেকক্ষণ হইল আশ্রম হইতে 
আসিয়াছি, নানাপ্রকার ছুর্নিমি্ভও দেখিতেছি ; এক্ষণে না 
জানি ভাগ্যে কি আছে রঃ 








সীতার এই ২ বাক্যে দেবরাঙ্গ নিজ দিব্যলক্ষণা রাত মুত্তি ধারণ করিলেন । 
তদ্দরশনে সী] অত্যন্ত অ.হলাদিত হইয়] কহিলেন, “ভগবন.! আজি আপ- 
নার শ্রীচরণ দর্শন কিয়া যে কতদব প্রীত হইয়চি তাহা আর কি বলিব। 
আন্গ আমার বোধ হইতেছে যেন দহারাজ দশরথই আমার ছুঃখে ঢুঃখিত 
হইয়া এখানে আসিয়াছেন, অথবা বাজর্ধি জনক প্রাণাধিকণ কন্যার কষ্ট 
সহ্য করিতে না পারি! আগমন করিয়াছেন |” এই বলিয়া সীত1 দেব- 
রাজের হস্ত হইতে সেই দিব্য অন্ন গ্রহণ কবিলেন এবং ভক্তিপুর্ববক তাহার 
অধিকাংশ রামচন্ত্র ও লঙ্গমণকে নিবেদন করিয়া দিয়া অবশিষ্টাংশ ভক্ষণ 
করিলেন । 

পতিপ্রাণা জানকী এইবপে দেবরাজ কর্তক আশ্বস্ত এবং তাহার নিকট 
হইতে দিব্য অন্ন প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা দূব করিলেন । ইন্ত্রদেবও রামচন্ত্রের 
কার্ধ্য সাধনার্থ নিত্রার সহিত.প্রীতমনে স্বগে প্রস্থান করিলেন । 


১ রামায়ণ । 


মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপ চিন্তায় আকুল হইয়া দীনমনে 
আশ্রমের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । পুনরায় 
মুগ ও পক্ষিগণ তাহার বামভাঁগে ভীষণরবে চীৎকার করিতে 
লাগিল। রামচন্দ্র এই দ্বিতীয় ছুর্নিমিন্ত দর্শনে অত্যন্ত শঙ্কিত 
হইলেন। তীহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দেখিতে 
দেখিতে দুরে লক্ষণের মূর্ভি তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল । 
লক্ষমণকে দেখিয়। তীহার হুদয় আরও অবসন্ন হইয়া? পড়িল ! 
তিনি সীতাকে দর্শনের আশ! একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। 
অল্পক্ষণ পরেই উভয় ভ্রাতা মিলিত. হইলেন । উভয়েই 
বিষণ্ন ও ছুঃখিত। কিয়ংকাল কাহারও মুখে বাকস্ফুত্তি 
হইল না। অনন্তর লক্মমণের বাম হস্ত ধারণ করিয়া অত্যন্ত 
কাতরভাবে মধুর অথচ কঠোর স্বরে কহিলেন, “ভাই রে! 
এই বিজন অরণ্যমধ্যে সীতাকে একাকিনী রাখিয়া আস! 
তোমার অত্যন্ত গর্হিত কাধ্য হইয়াছে। ভাই! আমিবার 
সময় তোমাকে বারম্বার নিষেধ করিলাম তত্রাচ তুমি কিজন্য 
আমার আজ্ঞ। লঙ্ঘন করিলে? ন! জানি এতক্ষণ কি সর্ব্- 
নাশই হইয়াছে । লক্ষ্মণ! চতুর্দিকে যে প্রকার ঘোর দুর্নি 
মি দেখিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, 
আর আমি আশ্রমে গিয়। জানকীকে দেখিতে পাইব না । 
হয় ত তাহাকে কেহ অপহরণ করিয়াছে কিম্বা অরণ্যচারী 
রাক্ষসের! তাহার স্থকুষার অঙ্গলতিকা ভক্ষণ করিয়া 
ফেলিয়াছে।” 

এই বলিয়া রামচক্র অবিরল অশ্রুবিসর্জন করিতে 
লাগিলেন এবৎ কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া পুনরায় 


আরপ্যকাঞ্খ। ১৭৭ 


লক্ষমণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “লক্ষাণ | এ শুন পূর্বব- 
দিকে মৃগ ও পক্ষীগণ ভীষণস্বরে চীৎকার করিতেছে । জানকী 
যে কুশলে আছেন, ইহা আমার কোনমতেই বিশ্বাস হুই- 
তেছে না। মারীচ আমাকে হ্ববর্ণসগরূপে প্রলোভিত 
করিয়া বহুদূরে লইয়া গিয়াছিল,কিস্তু অবশেষে আমি তাহাকে 
বধ করিয়াছি, তথাঁপি আমার মন এপ ব্যাকুল হুইতেছে 
কেন? আমার হৃদয় অবসন্প হইয়াছে এবং বামচক্ষু অনবরত 
স্পন্দিত হইতেছে । বোধ হয় আমার সীতা আর জীবিত 
নাই। হয় তীহাকে কেহ হরণ করিয়াছে, ন! হয় তাহার 
স্ৃত্যু হইয়াছে, অথবা তিনি আমাদের অদর্শনে ব্যাকুলিতা 
হুইয়। পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন 1১ ঃ 

এই কথ! বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের বীরহৃদয়ও শোকে 
অভিভূত হুইয়! পড়িল। তিনি আর কিছুই বালতে না 
পারিয়৷ অবিরল বারিধার! বিসর্জন করিতে লাগিলেন। 


অপ্তপঞ্চাশ সগ'। 





রাম ৪ লঙ্গীণের আশনে প্রভ্ালমন । 


কিয়তকাঁল পরে মহাত্সা রামচক্ত্র অপেক্ষাকৃত শান্ত 
হইলেন এবং লক্ষমণকে নিতান্ত দীন ও বিমর্ষ দেখিয়] 
২৩ 


৯৭৮ রামান্বণ 1. 


জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই! বিনি স্থখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া 
দশুকারণ্যে আমার অনুমরণ করিয়াছেন, তুমি আমার আদেশ 
লঙ্ৰন করিয়া আজ ধাঁহাকে বনমধ্যে একাঁকিনী রাখিয়! 
আসিয়াছ, সেই প্রাণাধিক! জানকী তত কুশলে আছেন? 
ভাই। আমি রাজ্যভ্রষউ হুইয়া দীনবেশে বনে বনে ভ্রমণ 
করিয়ীও ফাহার প্রেষপুর্ণ বনমণ্ডল অবলোঁকনে সমস্ত দুঃখ 
ভুলিয়া আছি, আমার দেই দুঃখসহচরী জানকী ত জীবিত 
আছেন ? লক্ষণ! আমি যাহাকে না দেখিয়। মুহুর্তকালও 
জীবন ধারণ করিতে পারি না, আমার মেই নয়নপুতলী 
দেবকন্যাসদৃশী জানকীকে কোথায় রাখিয়া আসলে? ভাই! 
সেই হেমবর্ণাকে ছাড়িয়া, কি পৃথিবীর আধিপত্য, কি ইন্দ্রের 
ইন্দ্রত্ব, আমি কিছুই চাহি না। ভাই! সত্য করিয়! বলদেখি 
আমার সেই প্রাণাধিকা কি জীবিতা নাই ? আমার বনবাপত্রত 
কি এই পর্য্যস্তই শেষ হইল? লক্ষণ! লীতার নিমিত্ত আমার 
স্বত্যু হইলে যখন তুমি একাকী অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবে 
তখন কৈকেয়ী, পুত্রের রাজ্যলাভে পূর্ণমনস্কাম হইবে। হায়! 
তখন পুত্রহীনা অভাগিনী কৌশল্যা্ড মজলনয়নের- কৈকেত্ত্রীর 
সেবা! করিবেন | লক্ষণ ! যদি সীত1 জীবিতা-ঘাকেন এবং 
পুনরায় সহাস্যবদনে আমায় আলিঙ্গন করেন, তবেই আমি 
আশ্রমে ফিরিয়া যাইব, নতুবা আর এ প্রাণ রাখিব না। 
লন্ষমণ ! সত্য করিয়া বল আমার প্রাণাধিকা কি জীবিত 
আছেন, না তোমার অসাবধানতাঁয় রাক্ষসেরা আসিয়া 
ভাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে? ভাই রে! সরল! শীতা আমার 
বড় আদরের ধন, কষ্ট কাছাকে বলে কখন জানে না, ছুরাত্মা 


আরণ্যকাঞ্ড । ১৭ 


রাক্ষসেরা কি তাহার স্থকুমার অঙ্গলতিকা ভক্ষণ করিয়াছে? 
লক্ষ্মণ! মায়াবী মারীচ যে স্বত্যুকালে “হা! লক্ষ্মণ 1” বলিয়া 
চীুকার করিয়াছে, তাহা শুনিয়া কি তোমারও অন্তঃকরণে 
ভয় হইয়াছিল, ন| শীতাই আমার সদৃশ ন্বর শুনিয়া ভীতমনে 
তোমাঁকে প্রেরণ করিয়াছেন ? যাহা হউক তুমি নীতাকে 
বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া আসিয়া বড় অন্যায় কাঁধ্য করি- 
য়াছ। ছুরাআ্বা রাক্ষসেরা বহুদিন হইতে আমার অনিষ্ট 
চেষ্টা করিতেছে, তুমি এই কার্ষ্য তাহাদিগকে অবকাশ 
দিয়াছ। মাংসাশী রাক্ষসেরা খরের নিধনে যারপরনাই 
ক্রুদ্ধ হইয়া আছে, এক্ষণে তাহারা ষে সীতাকে সংহাঁর 
করিবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হার লক্ষণ? 
আমার ভাগ্যে কি শেষে এই ছিল ” 

রামচন্দ্র এই প্রকার মীতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে 
অনুজের লহিত দ্রুতপদে আশমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন । 
ক্ষুধা] তৃষ্ণ1 ও পরিশ্রমে তাহার বদন শুক্ষ হইয়া গেল। তিনি 
অতিশয় বিষণ্ন হইলেন এবং ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন । 


অফপপ্চাশ সগঁ। 


রাম ও লক্মণের কথোপকথন । 


অনস্তর রামচন্দ্র পুনরায় দুঃখভরে লক্ষমণকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, "ভাই! আমি বখন তোমাকে বিশ্বাম করিয়। 
বনমধ্যে জানকাকে রাখিয়া আমিলাম, তখন তুমি কিজন্য 
তাহাকে পরিত্যাগ করিলে ? তোমাকে দেখিয়। অবধি আমার 
দারুণ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, অনবরত বামনেত্র ও 
বামবাহু স্পন্দিত হইতেছে এবং হৃদয় নিরন্তর কম্পিত 
হইতেছে ।” 

লক্ষণ অত্যান্ত ছুঃখের সহিত উত্তর করিলেন, “আর্য ! 
আমি স্ব ইচ্ছায় আধ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসি 
নাই। তিনি কঠোর বাক্যে আমাকে আশ্রম ত্যাগ 
করিতে বলিলেন। মায়াবী মারাচ ধনমধ্যে আপনার স্বর 
অনুকরণ করিয়! যে, হা সীতে ! হা লক্ষণ"! বলিয়! 
চীৎুকা'র করিম্াভিল তাহ! জার্ধ্যার কর্ণগোচরহুয়। -ভিনি 
তাহাতে অত্যন্ত উৎ্কিতা হইলেন এবং 'দজলনয়নে ভীত- 
মনে বারম্বার আমাকে আপনার সাহাষ্যার্থ আসিতে অনু- 
রোধ করিতে লাগিলেন। আপ্্য! তৎকালে তাহার কাত- 
রতা দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল। যাহা হউক আমি 
তাহার প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য কহিলাম, 'আর্ধো ! আপনি 
উৎ্কিতা হইবেন না। মহাবীর রামচন্দ্র সামান্য মনুষ। 


আরণ্যকাঁঙ । ১৮১ 


নহেন। তুচ্ছ রাক্ষদ কি, তাহার মনে ভয় উত্পাদন করিতে 
পারে আমি ভ্রিলোকমধ্যেও এমন কাহাকে দেখি না। 
আপনি যে কণ্মম্বর শুনিলেন উহা! আরধ্য্যের ময়, বোঁধ হয় 
ছুরান্মা মারীচ কি আঁর কাহারও হইবে । যিনি স্বীয় ভূজ- 
বলে স্থরগণকেও রক্ষা করিতে পারেন, “পরিত্রাণ কর” এই 
্রণিতবাক্য তাহার মুখ হইতে কখনই বহির্গত হইবে না। 
বোধ হয় কেহ কোন কু-অভিপ্রায়ে তাহার অনুরূপ স্বরে 
চীৎকার করিয়াছে । আপনি সামান্য স্ত্রীলেকের ন্যায় 
দুঃখিতা হইবেন না। উৎকণ্ঠা দূর করিয়া শান্ত হউন। 
তাহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে এ পর্যন্ত জগতে 
এমন কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই, বোধ হয় করিবেও না| 
অধিক কি তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়।? 

আর্য ! আমি এইরূপে নান। প্রকারে আধ্যাকে বুঝাই- 
লাম কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না এবং মোহ্‌- 
বশতঃ ক্রন্দন করিতে করিতে আমাকে নিদারুণ বাঁকে 
কহিলেন, “পাপিষ্ঠ নরাধম ! রাম বিনব্ট হইলে, তুই আমাকে 
প্রাপ্ত হইবি মনে মনে এইরূপ আঁশ করিয়াছিস, কিন্ত তোর 
এ সক্কল্প কখনই "সিদ্ধ হইবে না। তুই নিশ্চয়ই ভরতের 
সঙ্কেতে আমাদের অনুনরণ করিতেছিন,, নতুবা বিপদ্কালেও 
তাহার সন্সিহিত হইতেছিস না কেন? তুই আমাদের প্রচ্ছন্ন 
শত্রু, আঁমার নিমিন্তই আঁধ্যপুত্রের অনুনরণ করিয়াছিস,।, 
আধ্য! আধর্য জানকী মোহের বশীভূতা হইয়া আমাকে 
আরও এইরূপ অনেক অশ্রীব্য কটু কথায় ভগ্দনা করিলেন, 
তাহ! আপনার শুনিবার প্রয়োজন নাই। এই সমস্ত ঘ্বণিত 


১৮২ রামায়ণ । 


বাক্য আমার কর্ণে উত্তপ্ত লৌহুশলাঁকার ন্যায় বোধ হইতে 
লাগিল। শামার অতিশয় ক্রোধ জন্মিল, নেত্র আরক্ত 
হুইয়। উঠিল এবং ওষ্ঠাধর কম্পিত হুইতে লাগিল । আমি 
আর বিলম্ব করিতে ৰা পারিয়া, ততক্ষণাৎ আশ্রম হইতে 
বহির্গত হইলাম ।% 

লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র পুনরায় সন্তপ্ড- 
মনে কহিতে লাগিলেন, “ভাই ! জানকীর অন্যায় বাক্যে 
তোমার ক্রোধ হইতে পারে বটে, কিন্ত তাহ।কে বনমধ্যে 
একাকিনী রাখিয়। আসা তোমার উচিত হয় ন'ই। আমি 
ক্রুদ্ধ হইলে শুদ্ধ রাক্ষস কেন ব্রিলোৌককেও সংহর করিতে 
পারি, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি যে কেবলমাত্র ক্রোধের 
বশবন্তাঁ হইয়। শীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছ, ইহাতে আমি 
তোমার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইলাম । একজন স্ত্রীলোকের 
প্রতি ক্রোধ করিয়া! আমার আদেশ লঙ্ঘন করা তোমার 
সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে । লক্ষণ! মায়াবী মারাচ যে 
মৃগরূপে আমাকে আশ্রম হইতে দুরে লইয়! গিয়! মৃত্যুকালে 
আমার স্বর অনুকরণ করির1 চীৎকার করিয়াছে, তাহার 
অবশ্য কোন বিশেষ কারণ আছে । আমার ধোঁধ হয় রাক্ষসের! 
তাহাদের কোন ছুরভিসন্ষি সাধনোদ্দেশে তোমাকে আশ্রম 
হইতে দূরে লইয়া গিয়া সীতাকে একাকিনী করিবার জন্য 
এই ষড়যন্ত্র করিয়াছে । হায়! না জানি এ হতভাগার ভাগ্যে 
বিধাতা আরও কি দুঃখ লিখিয়াছেন। ভাইরে! আর কি 
আশ্রমে গিয়া আমার হুদয়েশ্বরী জানকীকে দেখিতে পাইৰ %” 





একোনষফ্িতম সগ। 





রামচন্জ্রের বিলাপ । 


পথিমধ্যে রামচন্দট্রের বামনেত্র অনবরন্ন স্পন্দিত, বাছু 
স্ফরিত ও সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাঁগিল। তিনি এই 
সমস্ত ছুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া লক্ষমণকে বারম্বার সীতার কুশল 
জিজ্ঞাস করিতে লাগিলেন এবহৎ তাঁহাকে দেখিবার জন্য 
অত্যন্ত উৎস্থক হইয়া দ্রুতপদে আশ্রমাভিযুখে যাইতে 
লাগিলেন। অদূরেই আশ্রম) তিনি লক্ষমণের সহিত উপ- 
স্থিত হইয়া উহার সমীপদেশ শুন্য দেখিলেন । সেই সময়েই 
তাহার হৃদয়ে নানা প্রকার অশুভ আশঙ্কা হইতে লাগিল । 
তিনি যাহ! দেখেন তাহাতেই ভীহার হৃদয় ব্যথিত ও সর্ববাঙ্গ 
রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। তখন নিতান্ত উদ্দিগ্নচিত্তে 
আঁশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সীতাশুন্য পর্ণকুটার 
হেমস্তকালীন পদ্মহীন সরোবরের ন্যায় অত্যন্ত শোচনীয় 
হইয়াছে । বক্ষ সকল মেল রোদন করিতেছে, পুষ্প সমুদয় 
মান, মগ ও পক্ষীগণ মৌন। আশ্রম একান্তই হতশ্রী ও 
বিপর্যস্ত, বনদেবতারা তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন । 
চতুর্দিকে কুশ ও চন্দ্র বিকীর্ণ এবং কাশনির্দ্দিত আসন সকল 
বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। 

কুটীর শুনা দর্শন করিয়া! রামচন্দ্র প্রথমতঃ মনে করিলেন 
বোঁধ হয় আমার বিলম্ব দেখিয়া জানকী ত্ুন্ধ হইয়াছেন 


২৮৪ বাবার়ণ । 


এবং আমার মন পরীক্ষা করিবার জন্য কোথায়ও লুকাইয়া 
আছেন। এই ভাবিয়। তিনি কুটীরের সর্বত্র অনুসন্ধান 
করিলেন কিস্তু কোথাও সীতার সন্ধান পাইলেন না । তখন 
তাহার মনে নানা প্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হইল । তিনি 
“প্রাণাধিকে ! কোথায় তুমি” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার 
করিয়া উঠিলেন। দরশদিক্‌ তাহার শুন্য বোধ হইতে লাগিল । 
তিনি বিহ্বলের ন্যায় কিয়ংকাল দণ্ীয়মান হুইয়! দীর্ঘ- 
নিঃশ্বান পরিত্যাগ পুর্ববক বিলাপ করিতে করিতে কহিতে 
লাগিলেন, “হায়! জানকীকে কি কেহ হরণ করিল, না 
তাহার ম্বৃত্যু হইল £ তিনি কি কোথাও প্রচ্ছন্ন ভাবে আছেন, 
না রাক্ষসের! তাহার অভিনব শে(ণিতে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে £ 
তিনি কি ফলপুষ্পচয়নের জন্য নির্গত হইয়াছেন, না! জল 
আ'নিবার জন্য নদী বা সরোবরে গমন করিয়াছেন 1৮ 

অনন্তর রামচন্দ্র অবিরল আশ্রুবিস্জন করিতে করিতে 
যত্তপহকারে সর্বত্র অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কুত্রীপি 
সীতার দর্শন পাইলেন না| তখন তিনি শোকে নিতান্ত 
অভিভূত হইয়া বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতে করিতে রুক্ষ, 
পর্বত, নদ নদী সকল স্থানে পর্যটন করিতে লাগিলেন 
এবং উন্মন্তের ন্যায় এক একবার সকলকেই জিজ্ঞাস! করিতে 
লাগিলেন, “নহে কদন্ব! আমার শ্রিয়া তোমাকে বড় ভাল 
বাদিতেন, বলিতে পার তিনি এক্ষণে কোথায় আছেন । 
বিল্ব! ধাঁহার স্তনযুগল তোমার ফলের ন্যায় কঠিন, 
অঙ্গ নবপল্লবের ন্যায় কোমল এবং পরিধান পীতকেোশেষ 
বস্ত্র, আমার সেই জীবিতেশ্বরীকে যদি দেখিয়া থাক ভ 
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বলিয়া! আমার জীবন রক্ষা কর। করবীর! তুমি কৃশাঙ্গ 
ও কৃশাঙ্গী জানকীর অত্যন্ত স্সেহের পাত্র। বলিতে পার, 
তিনি জীবিতা আছেন কিনা? মরুবকৃ। তুমি পল্লবাকীণ, 
লতাজড়িত ও পুষ্পালস্কত হুইয়া অপুর্ব শোভা পাইতেছ, 
জানকীর উরুদ্ব় তোমারই ত্বকের ন্যায় হদৃশায, এক্ষণে 
তিনি কোথায় আছেন, তুমি অবশ্যই জান। তিলক! তুমি 
বুক্ষ প্রধান, ভ্রমরেরা তোমার চতুর্দিকে ঝঞ্কার করিতেছে, 
তুমি জানকীর অত্যন্ত আদরের বস্ত, এক্ষণে তিনি কোথায়, 
তুমি তাহা অবশ্যই জান। শোকনাশক অশোক! আমি 
শোকভরে হতচেতন হইয়াছি, এক্ষণে তুমি জাঁনকীকে দেখা- 
ইয়া আশার শোক দূর কর। তাঁল। আমার প্রিয়ার স্তন- 
যুগল স্থপক তালফলের ন্যায়, যধি ভুমি তাহাকে দেখিয়! 
থাক ত কৃপা করিয়া বল। জন্বু! যদি তুমি আমার হেমাঙ্গিনী 
মীতাঁকে দেখিয়! থাক,বলিযা দাও তিনি কোথায। কর্ণিকার ! 
তুমি কুস্থমিত হইয়! অত্যন্ত শোভিত হইয়াছ, মরলা 
জানকী তোমাকে বড়ই ভাল বাদেন, যদি তুমি তীহাকে 
দেখিয়া থাক, বলিয়। আমার প্রাণ শীতল কর ।৮ 

রামচত্র এইরূপে চুত, পনস, দাড়িম, কদম্ব, শাল, 
বকুল, চন্দন ও কেতক প্রভৃতি বৃক্ষের নিকট সীতার বৃত্তান্ত 
জিত্তাস। করিতে লাগিলেন। এ সময়ে তাহাকে নিতান্ত 
ভ্রান্ত ও উন্মভ্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি 
বন্যজন্তদিগকে সন্বোধন পুর্ববক কহিতে লাগিলেন, “অহে 
সৃগ ! তুমি ম্ৃগশাবাক্ষী জানকীকে অবশ্যই জান, এক্ষণে 
লিজ্ঞানা করি, তিনি ক স্বগাগণের সঙ্গে আছেন? মাতঙ্গ! 

২৪ 


১৮৬ রামায়ণ ।। 


করিকরজঘন! জানকী অবশ্যই তোমার পরিচিত, এক্ষণে 
যদি তুমি তাহাকে দেখিয়া থাকত ব'লয়া আমার প্রাণ 
রক্ষা কর। ব্যান! আমার প্রিয়তমার মুখ চক্জ্রের ন্যায় 
মনোহর, যদি তুমি ভীহাকে দেখিয়া থাক ত নির্ভয়ে বল, 
কিছুমাত্র সন্কোচ করিও না 1” 

এই কথা বলিতে বলিতে রামচন্দ্র শোৌঁকে অধীর হইয়। 
উঠিলেন এব উদ্ভান্তচিত্তে প্রলাপবাক্যে কহিতে লাগিলেন, 
“প্রিয়ে জানকি ! দাঁড়াও, তুমি কিজন্য ধাবমান হুইতেছ ? 
এইযে তোমাকে দেখিতে পাইলাম; তুমি বৃক্ষের অন্তরাল 
হইতে কিজন্য আমার বাক্যের উত্তর দিতেছ না? সরণলে! 
এ পরিহাসের সময় নয়, তোগাকে ন। দেখিয়া! আমার প্রাণ 
বহির্গত হইতেছে, একবার দেখা দাও । প্রাণাধিকে! 
তুমিকি আমার প্রতি এতই নির্দয় হইয়াছ); আমি এত 
বিলাপ ও রোদন করিতেছি, দেখিয়ীও কি তোমার দয়! 
হইতেছে না। প্রিয়ে! আর উপেক্ষা! করিও না, আমি 
তোমাকে পাহবর্ণ প্টবস্গনে চিনিয়াছি, তুজি জ্ততপদে যাই 
হেছ,তাহা৪ দেখিতে পাইয়াছি, ভোমার অন্্রে যদি আমার 
প্রতি শ্েহ থাকে, তবে দাড়াও, ভার যাইও না। না, না, 
ইনি জানকী মহেন- হইলে আমার এত ক্রেশ দেখিয়! 
কখনই উপেক্ষা করিতেন না। হায়! বুঝি রাক্ষসেরা আমার 
অসমক্ষে প্রিয়ার স্ুকুষমার অঙ্গলতিক। ভক্ষণ করিয়া ফেলি- 
য়াছে। তাহার সুদৃশ্য নাসিকা, স্তন্দর দন্তমাল, মনোহর 
ওষ্টাধর ও চন্দ্রসদূশ বদনমগুল বুঝি আজ রাক্ষসদিগের করাল- 
গ্রাসে হতশ্রী হইয়া! গিয়াছে । হায়! তিনি কত আর্তনাদ 


'আরণ্যকাও। ১৮৭ 


করিয়াছেন, আর বাঁক্ষসের1 তাহার চন্দনবর্ণ দ্বর্ণহারশোভিত 
গ্রীবাদেশ ভক্ষণ করিয়াছে । তাহার পল্লপবতুদ্য স্ব অলঙ্কার- 
শোভিত হস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হুইয়।ছে, আর নৃ”ংস্‌ 
রাক্ষসের পরম আহ্লাদে তাহা ভক্ষণ কদ্দিয়াছে। হায়! 
আমি কি রাক্ষনদিগের জন্যই 'প্রাণাঁধিক সীতাকে রাখিয়া 
গিয়াছিলাম ? তিনি সহায় স্বত্বে নিতান্ত অসহায়ার ন্যায় 
প্রাণত্যাগ করিলেন । লক্ষাণ! ভাই ! তুমি কি আমার প্রাণের 
জানকীকে কোথায়ও দেখিতে পাইতেছ % হা প্রিয়ে! হা 
সীতে ! তুমি কোথায় রছহিলে ? একবার দেখ! দিয়া আমার 
প্রাণরক্ষা কর ।»” 

রামচন্দ্র এইরূপে বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে 
করিতে মীতার অন্বেষণে বনে বনে পর্যাটন করিতে লাগি- 
লেন। তিনি কোথাগ বেগে উত্থিত, কোথাও লঞ্ধেজে 
ঘৃণ্যমান, কোথাও ব1 একান্ত উন্মন্ত হইয়া উঠিলেন। এই- 
রূপে তিনি অবিশ্রান্ত, বন, নদী, পর্বত ও প্রস্রবণ সকল 
মহাবেগে বিচরণ করিকে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতেও তীহাঁর 
আশার নিরুত্তি হইলনা। তিনি সীতার অন্ুসন্ধানার্থ পুন- 
রায় গাঢ়তর পরিশ্রমে প্ররু হইলেন । 


যষ্টিতম স্য। 


শা ১ শপ ও পাশা শাশাীতিসি 


বাম ও লঙ্ষমাশের কথোপকথন । 


রামচজ্ আশ্রমের চতুর্দিকে অনেক অনুসন্ধান করিলেন, 
কিন্তু কুত্রাপি জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি 
একেবারে হতাশ হুইয়। ছুই বাছু উদ্ধে উত্তোলন পুর্ববক 
হাহাকার করিয়। লক্ষাণকে কহিলেন, “ভাইরে ! জানকী 
কোথায় ? তিনি জগৎ শুন্য করিয়া কোথায় গমন করিলেন? 
কোন্‌ ছুরাত্বা তাহাকে হরণ করিল? কোন্‌ নৃশৎস তাহার 
স্থকুমার অঙ্গলত্তিকা ভক্ষণ করিল? প্রিয়ে! যদ্দি বৃক্ষের 
অন্তরালে থাকিয়া আমাকে পরিহাস করিবার ইচ্ছ! করিয়। 
থাক তবে ক্ষান্ত হও ;.এই বথেষ্ট হইয়াছে, আমার প্রাণ 
বাহির হইতেছে, আর ক্রেশ দিও না; শীপ্রনিকটে আসিয়। 
আমার প্রাণরক্ষ। কর। সরলে! তুনি যে সকল সরল ম্বশন- 
শাবককে লইয়া জ্রীড়। করিতে, এ দেখ তাহারা তোমার 
বিরহে চিন্তাকুল হইয়া অবিরল বারিধার1! বিসর্জন করি- 
তেছে। ভাই! সীতাঁকে যখন পাইলাম না, তখন আর 
আমি বাঁচিব না। স্বগা পিতৃদেব সীতাশোকে আমাকে 
বিনষ্ট দেখিয়া অবশ্যই কহিবেন, “আমি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ 
হুইয়। তোমাকে বনবাঁস দিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি নির্দিষ্টকাঁল 
পূর্ণ না হইতে হঈইত্ইই কিজন্য আগমন করিলে ? লক্ষণ ! 
পিত। এই স্থেচ্ছাচারী মিথ্য।বাদা পামরকে শত শত ধিক্কার 
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দিবেন। হা প্রিয়ে জানকি! আমি একাম্ত তোমারই | 
কীর্তি যেরূপ কপট ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ 
তুমি আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাঁও। প্রাণাধিকে ! ত্যাগ 
করিও না--ত্যাগ করিলে আমি নিশ্চয়ই মরিব।৮ রাঁমচন্ট্র 
সীতার দর্শনকামনাঁয় বারন্ধার এইন্পে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। 

মহাত্মা! লক্ষমণ পক্ষে নিমগ্ন হস্তীর ন্যায় রামচন্দ্রকে শোকে 
অবসন্ন দেখিয়া বিনশীতভাবে কহিতে লাগিলেন, “আর্য ! 
আপনার ন্যায় ধারপ্রকৃতি লোকের এরূপ শোক মোহে 
অভিভূত হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে । বিশেষতঃ বিপদ- 
কালে অধীর হইরা পড়িলে তাহা হইতে কোনরূপেই উভভীপ 
হুওয়। যায় না । অতএব নিসাদ দুর করুন | আন্তন,,আমরা 
ছুইজনে যত্রনহকারে পুনরায় শীতার অন্বেষণ করি । আদুরে 
এ কন্দর শোভিত গিরিবর ; আধ্যা অরণ্য পর্যাটন বড় ভাল 
বাসেন, বোঁধ হয়, ভ্রমণ করিতে করিতে এ স্থানে গিয়া 
থাকিবেন। আথব1 মৎস্যহল বেতিসসঙ্কুল নদীতীবে গমন 
করিয়াছেন, কিন্ব। আমাদিগকে ভয় দেখা ইবার জন্য কোথাও 
লুকাইয়া আছেন | আর্য: আর শোক করিবেন না, আস্ুন্‌, 
তন্ন তম ক'রয়! এ বনের সমস্ত অন্বেষণ করি )৮ 

অনস্তর রাম লঙ্ষমণের সহিত বনের সর্বত্র অনুসন্ধাঁন 
করিতে প্রবৃস্ত হইলেন। তাঁহার! ক্রমে ক্রমে কানন, সরি, 
সরোবর ও শৈলের শিলা এবং শিখরদশ সমস্ত তন্ন তন 
করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথাও সীতার সন্ধান পাইলেন 
না। তখন রামচন্দ্র শোকে অভিভূত হইয়া নিতান্ত দীনস্বরে 
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লক্ষমণকে কহিলেন, “ভাই রে! পর্বত, কানন, নদী, সরোবর 
সমস্তই দেখিলাম, কিন্তু প্রাণাধিকা জানকীকে ত কোথাও 
পাইলাম না।' অনন্তর তিনি বিলাপ করিতে করিতে 
মুহূর্তকাল বিহ্বল হৃইয়। পড়িলেন, তীছার অক্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত 
অবশ হইয়া গেল এবং বুদ্ধিভ্রংশও হুইল । তিনি দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্বক বাষ্পগদগদস্থরে “হ1 প্রিয়ে! হা জানকি ! 
আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় যাইলে £” এই 
বলিয়৷ রোদন করিতে লাগিলেন। 

ভ্রোতববৎমল লক্ষণ অগ্রজের এইরূপ অবস্থা অবলোকন 
করিয়া যারপর শাই দুঃখিত হইলেন এবং নানীপ্রকার বাক্যে 
তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু রাঁম কিছুতেই 
প্রবেধ মানিলেন না, সীতার বিরহে অবিরল অক্রবিসর্জন 
করিতে লাখিলেন। 


একষফিতম অর্থ। 


রামচন্দ্রের বিলাপ । 


রামচন্দ্র সীতার শোকে একবাঁরে তভিভূত ও হতজ্ঞান 
হুইয়! পড়িলেন। তিনি ভ্রান্তিবশতঃ যেন সীতাকে এক 
একবার দেখিতে পাইলেন এবং বাঙ্পগদগদকণ্ে বিলাপ 
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করিতে করিতে কহিলেন, “প্রশ্নে! কুস্তুমে তোমার বিশেষ 
অনুরাগ আছে, তুমি কি আমার শোকোদ্দীপন করিবার 
জন্যই অশোকশাখায় আর্ত হইয়া আছ? তোমার উ্ক- 
যুগল কদলীতরুর ন্যায় সুদৃশ্য, তুমি উহা! কদলীতে প্রচ্ছন্ন 
রাখিয়াছ বটে;কিন্তু কিছুতেই গোপন করিতে পাঁরিলে 
না, আমি উহা! স্পন্টই দেখিতে পাঁউতেছি। কঠিনহদয়ে ! 
তুমি উপহাসচ্ছলে কর্ণিকার বনমধ্ো লুকাইয়া আছ; কিন্ত 
ক্ষান্ত হও, একের উপহাস অন্যের প্রাণনাশ, ইহা আশ্রমের 
ধর্ম নহে। তুদি যে কৌতভুকপ্রিয়, তাহা আমি বিলঙ্ষণ 
বুঝিয়াছি; কিন্তু আর না, কুটার শুন্য রহিয়াছে, আইন 
আমর। কুটীবে গমন করি” 

অনন্তর কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদপ্ধ হওয়াতে, রামচন্দ্র পুন, 
রাঁয় লক্ষমণকে সম্বোধন করিয়া কছিতে লাগিলেন, “ভাই ! 
বোধ হয়, রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই জাঁনকীকে ভপহরণ ব| ভক্ষণ 
করিয়া থাকিবে, নতুনা আমার এত বিলাপ ও ত্রন্দন দেখিয়। 
তিনি কথনই উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। লক্ষণ 
এ দেখ মুগগণও তাহার বিরহে ক্রন্দন করিতেছে । অয়ি 
সাধ্বী জানকি ! রাজ্য, স্বখসন্তোগ সমস্ত অবহেলা করিয়। 
অযোধ্যা হইতে এই ভীষণ দণডকারণ্য পর্যন্ত আমাদের সহিত 
ভাঁগমন করিয়া আজ কোথায় পলায়ন করিলে ? প্রাণা- 
ধিকে ! দাড়াও, একবার দেখা দিয়া আমার তাপিত প্রাণ 
শীতল কর। হায়! আজ কৈকেয়ীর ষনোরথ পূর্ণ হইল। 
ভাঁই রে! আমি সীতার সহিত অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া- 
ছিলাম, এক্ষণে কিরূপে একাকী শুন্য অবোধ্যায় প্রবেশ 
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করিব। ছুঃখিনী কৌশল্যা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, "জাঁন- 
কীকে কোথায় রাখিয়া জাসিলে ! তখন আমি তাহাকে 
কি উত্তর প্রদান করিব? ভাই! অতঃপর আমাকে লোকে 
নির্দয় ও নিবাঁধ্য বলিয়া ঘবণা করিবে । আমার যে কিছুমাত্র 
সামর্থ্য নাই,জানকা'র বিনাশে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপনন হইল । 
হায়! বনবাস হইতে প্রতিগমন করিলে যখন রাজর্ষি জনক 
আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে আপিবেন, তখন আমি 
কি প্রকারে তীহার কাছে মুখ দেখাইব। সাঁতাকে না 
দেখিতে পাইলে তিনি তণুক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ কবিবেন। 
পিতাই ধন্য, যে তাঁহাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হুইল না। 
ভাই রে! আমি মীতাকে হারাইয়। কিজূপে অঘোধ্যায় প্রবেশ 
করিব। অযোধ্যার কথা দূরে থাকুক, আমি সীতাবিহনে 
স্বর্গে গিয়াও স্থা হইতে পারিব না । লক্ষণ! ভাম 'আর 
এ জীবন ধারণ করিব না। তুমি অতঃপর অযোপ্যায় প্রত্যা- 
গমন কর। সেখানে গিয়া ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক 
বলিও, রামচজ্জ আজ্ঞা দিয়াছেন, তুমি স্বচ্ছান্দে রাজ্যপ:লন 
কর। ভাই! তুমি ভরতকে এই কথ। ঝাঁলয়া পরে কৈকেয়ী, 
স্ুমিত্র। ও কৌশল্যাকে ক্রমান্বয়ে অভিবাদন করিও । বদ! 
তুমি কদাচ আমার আজ্ঞাপালনে অমনোযেগ কর নাই, 
এক্ষণে আমার এই শেন আদেশ, তুমি আমার চিরছুঃখিনী 
জননীকে সব্বপ্রবন্্ে রক্ষা করিও এবং আমার ও সাতার 
বিনাশ রৃভান্ত সাঁবস্তার তাহাকে জ্ঞাপন করিও 1” 

এই বলিয়া রামচন্দ্র বিলাপ ও পরিতাপ করিতে 
লাঁগিলেন। তদ্দর্শনে ভ্রাতৃবৎসল লক্মমণও শিতান্ত ব্যথিত 
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হৃদয়ে অনবরত অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন । 
তাহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ এবং মন একান্ত বিচলিত হুইয়া 
উঠিল। 


দ্বিষফিতয সঞ্গ। 


রাম ও লক্ষণের কথোপকথন । 


রামচন্দ্র শোক ও মোহে নিতান্ত আকুল ও অভিভূত 
হুইয়া। পড়িলেন। তিনি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্মন পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন এবং লক্ষমণকে অধিকতর বিষণ দেখিয়। 
দরীনমনে সজলনয়নে তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 
“ভাই রে ! বোধ হয় আমার মত পাপী এ পৃথিবীতে আর 
কেহই নাই। কেবল ছুঃখভোগ করিবার জন্যই এ অভাগ! 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । লক্ষণ ! শোকের পর শোক, সন্ত 
পের পর সন্ভাপে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে । 
হায়! আম জন্মজন্মান্তরে যে কত কুকাধ্যের আনুষ্ঠান 
করিয়াছিলাম, আজি তাহারই পরিণাম উপস্থিত। ভাই! 
আর এ.কক সহ্য করিতে পারি না। আমি রাজ্যজন্ট হইয়া 
বনে বনে ভ্রমণ কবিতেছি ; এরশ্বর্ধ, স্বজন, বন্ধু বান্ধব সমস্থ 
হাঁরাইয়াছি; স্পেহমরী জননীর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন 

৫ 
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হুইয়াছি, পিতৃহীনও হইয়াছি; কিন্ত্বী লক্ষাণ ! অরণ্যমধ্যে 
যাহার প্রেমপুর্ণ বদনমণ্ডল অবলোকন করিয়া! সমস্ত 
ছুঃখ ভূলিয়াছিলাম, সেই শ্রীণস্বরূপিণী আজ আমার হৃদয়- 
মন্দির শুন্য করিয়াৎকোথায় গমন করিল? তাহাকে না 
দেখিয়া আমার সমস্ত শোক আজ নবভাবে প্রজ্জ্বলিত 
হইয়। উঠিয়াছে। প্রিয়তমে ! একবার দেখা দিয়া আমার 
প্রাণরক্ষা কর। তোমাকে ক্ষণকাঁল না দেখিলে আমি চতু- 
দিক অন্ধকার দেখি, তাহা! জানিয়। শুনিয়াও কেন এরূপ 
কষ দিতেছ ?” এই বলিয়া রামচন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় হুইয়। 
মুচ্ছিতি গু ভূতলে পতিত হইলেন । 

অনন্তর কিয়ৎকাল পরে চেতনালাভ করিয়। লক্ষমণকে 
সম্বোধন পূর্বক ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, “ভাই ! 
নৃশংস রাক্ষসেরা যখন জানকীকে হরণ করিয়াছে, তখন 
সেই কলকণী ভীত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন বাম্পগদগদস্যরে না 
জানি কতই রোদন করিয়াছেন। .তাহার যে বর্তল স্তন- 
যুগল সর্বদা রমণীয় হুরিচন্দনরাগে রঞ্জিত থাকিত এক্ষণে 
বোঁধ হয় তাহ। শেনিতপক্কে লিপু হুইয়। গিয়াছে । ভাহার 
ফে মুখে বুটিলকেশভাঁর শোভ! পাইত এবং স্বত্ব, কোমল ও 
স্বম্পষ্ট কথা নির্গত হইত, এক্ষণে তাহা রাহুগ্রস্ত চক্দ্রের 
ন্যায় নিতান্ত হুতত্রী হইয়] গিয়াছে । আহা! শোণিত- 
লোলুপ রাক্ষসেরা সেই পতিপ্রাণার হারশোভিত রমণীয় 
গ্রানাদেশ নিঞ্জনে ছিন্নভিল্ন করিয়া রুধির পাঁন করিয়াছে । 
আমি আশ্রমে ছিলাম না, ইত্যবসরে রাক্ষসেরা আসিয়া 
ভাহাকে বলপুর্ববক আকর্ষণ করিয়াছে । না জানি তৎকালে 
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সেই আকর্ণলোচনা, ব্যাস্রতাঁড়িতা কুরঙ্গীর ন্যায় কতই 
আর্তনাদ করিয়াছেন । লক্ষণ! সীতার স্ব হাব অতি উদার; 
পূর্বে তিনি এই শিলাতলে আমার সহিত উপবেশন করিয়া, 
মধুরহাদ্যে তোমার কথ! কতই কহিত্তেন। আইস, আমর 
উভগ্ধে মিলিয়া পুনরায় তাহার অনুসন্ধান করি। তীহাঁকে 
অবশ্যই পাওয়া যাইবে । আমার বোধ হয়, তিনি 'এই 
সরিদ্ধরা গোদাবরীতে গমন করিয়াছেন। তিনি এই নদী 
বড়ই ভালবাদেন। কিম্বা সেই পন্মপলাশলোচন!, পদ্ম 
আনয়নার্থ সরোবরে গমন করিয়াছেন, অথব। বিহগকুলমা- 
দিত পুগ্পিতবনে প্রবেশ করিয়াছেন-_নাঁ না, লক্ষমণ । জাঁনকী 
একান্ত ভীরু, তিনি একাকী কোথায় ও যাইবেন না। ভগবন্‌ 
ইক্ষাকুকুলগুরো। সূর্ধ্দেব ! আপনি লোকের কার্ম্যাকার্ধ্য 
সমস্তই জানেন, আপনি সত্য মিথ্যার সাক্ষী, অনুগ্রহ করিয়া 
বলুন আমার জাঁনকী কোথায় আঁছেন। দেব সমীরণ ! আপনি 
নিরন্তর ভ্রিলোকের বুভান্ত অবগত হইতেছেন, বলিতে 
পারেন আমার প্রাণাধিকা কি জীবিতা আছেন, না কেহ 
তাহাকে হরণ করিয়া লইয়! গিয়াছে 

মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপে উন্মন্তের ন্যায় বিলাপ ও 
পরিতাপ করিতে লাগিলেন। লক্ষণ অঅগ্রজের এইরূপ 
অবস্থা দেখিয়। প্রবোধবাঁক্যে কহিতে লাগিলেন, “আর্য ! 
আপনার-ন্যায় গম্তভীরপ্ররৃতি লোকের শোক মোহে এরূপ 
অভিভূত হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। ধৈর্য্য অবলম্বন 
করিয়। পুনরায় সবিশ্ষে উৎ্দাহের সহিত আর্ধ/ার অন্বেষণে 
প্রব্বত্ত হউন। দেখুন, উৎসাহশীল লোকেরা কিছুতেই 


১৯৬ রামায়ণ! 


অবসন্ন না হইয়! অতি ছুক্ষরকার্ম্যেও কৃতকার্ধ্য হইয়! থাকেন। 
আন, আমরা পুনরায় গ্রতি কাননে, প্রাতি কন্দরে তন্ন তন্ন 
করিয়। আর্ধ্যার অনুসন্ধান করি 1১, 

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ এইরূপে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন, 
কিন্তু বামচন্দ্রের কাঁতরচিভ কিছুতেই প্রবোঁধ মানিল না। 
তিনি শোকে হতন্তাঁন হইয়া অবিরল বিলাপ ও ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন । 


ত্রিষফিতম সগণ। 





রাঁমচক্জের ক্রোধ । 


কিয়ৎকাল পরে মহাপ্রা রামচক্দ্র অতি দীনমনে লঙ্বণকে 
কহিলেন, “ভাই ! তুমি শীঘ্র গোদাবরীতে শিয়া দেখ, সীতা! 
পদ্ম আনিবর জন্য সেখানে গিয়াছেন কি না?” 

রামচক্দ্রের আদেশমাত্র লক্ষণ দ্রভপদে শিরম্য গোদা- 
বরীতাটে উপনীত হইলেন এনং উহার সর্বত্র অনুপন্ধান 
পূর্বক অবিলদ্ধে রমিচন্দ্রর গিকট প্রতাঁগমন করিয়া কহি- 
লেন, "ভারা? আমি তার্ধ কে গোদাবরীর কোন তীর্থেই 
চেখিতে পাইলাম ন, পরিশেষে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া 
ডাঁকিলাম ভাহাতেও কোন উত্তর পাইলাম না। জানি 
না সেই চারুভাষিণী এক্ষণে কোথায় আছেন 1 


হ 
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তখন রামচন্দ্র অপার শোকমাগরে নিমগ্ন হইয়া স্বয়ংই 
গোঁদরাবরী তীরে গমন করিলেন এবৎ তথাকার সকলকেই 
জানকীর কথ। জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ১ কিন্তু এ নদী 
এবং তত্রস্থ অন্যান্য প্রাণীগণ কেম্বই “রাবণ সীতাহরণ 
করিয়াছে” একথা ভয়ে এক্াশ করিতে সাহসী হইল ন]। 
তখন রামচন্দ্র শোকাকুলহৃদয়ে গোঁদাবরাকে পুনঃ /পুনঃ 
কাতরস্বরে সীতার কথ। জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । তত্রস্থ 
জীবজন্ত্ুগণ, নদীকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল, 
কিন্তু গোদাবরী তাহার কোন কথারই উত্তর দিলেন না। 
ছুরাক্সা রাবণের কথ। স্মরণ হওয়াতে নদীর মনে অত্যন্ত ভয় 
হইয়াছিল ! 

তখন রামচন্দ্র অপাঁর শোকসাগরে স্তিমগ্ হইয়া! লক্ষমণকে 
কহিলেন, “ভাই ! গোদাবরী ত সীতার কথ। কিছুই বলি- 
লেন না। এক্ষণে আমি রাজি জনকের শিকটে গিয়া কি 
বলিব, আমার ছুঃখিনী জননীকেই বা কি বলিয়! বুঝাইব। 
লক্ষ্মণ! আমি রাজাত্রক্ট হইয়া বনে বনে ভ্রসণ করিতেছি, 
বনের কটু, তিক্ত ফল মূলমাত্র ভোজন করিতেছি, তথাপি 
জীনকীর মুখখানি দেখিয়া সকল দুঃখ, সকল নন্তাঁপ ভুলিয়া" 
ছিলাম; আজ জানকী আমার হৃদয়াকাশ শুন্য করিয়া 
কোথায় পলায়ন করিলেন? হাঁক! আমিজ্ঞাতিহীন, বন্ধু- 
হীন ও রাজ্যহীন হইয়াছি, আজ সীতাকেও হারাইল[ম|। 
এক্ষণে নিদ্রা বিরহে রজনী আমার পক্ষে অতি দীর্ঘ বোধ 
হইবে । ভাই! যদি দীতাকে পাইবার কোন সম্ভাবন। 
থাকে, তাহা হইলে মন্দাকিনী, জনন্থান এবং এই প্রশ্রবণ 


১৯৯ বামারণ। 


শু শৈল সমস্তই পর্যটন করি। এ দেখ, ম্বগেরা সতৃষ্ণচনয়নে 
রারপ্বার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে । উছাদের আকার 
ইজিতে বোধ হয়, ষেন উহারা আমাকে কোন কথা বলিবার় 
জন্য উৎস্থক হইয়াছে । 

অনন্তর রামচক্্র এ সমস্ত মুগকে সন্বোধন করিয়া বাজ্প- 
শদগীকণ্জে বলিলেন, “মগগণ ! বলিতে পার আমার জাঁনকী 
(কোথায় আছেন ?” এইরূপ বলিবামাত্র মুগের। গান্রোখান করিল 
এবং পুনঃ পুনঃ আকাশ প্রদর্শন ও রাবণ সীত!কে যে পথে 
লইয়া গিয়াছে পুনঃ পুনঃ সেইদিকে গমনাগমন পুর্ববক সাদর- 
নয়নে রামচন্দ্র প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল । রামচক্জ 
শোকে হতজ্ঞান হইয়াছিলেন, স্থতরাৎ সবগদিগের এই প্রকার 
আচরণের অর্থ বুঝ্ঠিতে পারিলেন না ; কিন্তু বুদ্ধিমান লম্মবণ, 
তাহার যে আকাঁশ দেখাইয়। দিতেছে এবং নিনাদ ছাড়িয়া 
এক নির্দিষ্ট পথে ধাবমান হইতেছে, তাহ] লক্ষ্য করিলেন 
এবং উহাদের বাক্যসদূশ ইঙ্গিত স্থম্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া 
কহিলেন, “আর্য ! আপনি আধর্যার কথ! জিন্বাসা করিবা- 
মাত্র যুগের! সহসা গাত্রোথান পুর্ববক দক্ষিণদিক ও তদভি- 
মুখী পথ দেখাইয়া দিতেছে, ভাল, আশ্ন না কেন এ 
দিকেই একবার যাঁই। হয় ত এবারে আমরা আর্ধ্যার 
কোনবূপ চিহ্ন ব৷ তীহাকেই পাইব। 

রামচন্দ্র লক্ষমণের এই কথায় সম্মত হইলেন এবং ভীহাঁর 
সহিত চতুদ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে দক্ষিণদিকে গমন 
করিলেন । উহা দুইজনে সীতাসৎক্রান্ত কথা কহিতে 
কছিতে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন পথের 


আরপাকাণড। ১৯৯ 


একম্বানে কতকগুলি পুষ্প পতিত রহিয়াছে । তদ্দর্শনে রাষ- 
চক্র ছুঃখিতম্বরে লক্ষণকে সন্বোধন করিয়! কহিলেন, 
“লক্ষণ ! আমি কাননে জানকীকে যে পুষ্পগুলি দিয়া 
ছিলাম এবং যেগুলি রিনি কবরীতে বন্ধন করিয়। রাঁখিয়া- 
ছিলেন, চিনিয়াছি এগুলি সেই পুম্প। বায়ু, সূর্য্য ও যশস্থিশী 
পৃথিবী বোধ হয় আমার উপকারার্থ এগুলি রক্ষা 'করি- 
তেছেন 1” 

রামচন্দ্র লক্ষমণকে এই কথা বলিয়া! প্রত্রবণ শোভিত 
পর্ববতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পর্বত । আমি জানকীশুন্য 
হইয়াছি, তুমি কি সেই সর্ববাঙ্গস্থন্দরীকে এই স্ুরম্য কানন- 
মধ্যে দেখিয়াছ £” 

পর্বত কোনই উত্তর করিল নল! তাহাতে রামচন্দ্র 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দিংহু যেরূপ ক্ষুদ্রম্বগের প্রতি 
তঙ্জন গর্জন করে, তদ্ধপ তজ্জন গভ্জন করিয়। কহিলেন, 
“পর্বত ! যদি ভাল চাহিস ত আমার হেমাঙ্গীকে শীত্তর 
দেখাইয়া দে, নতুবা এখনই তোর শৃঙ্গ ছিন্নভিন্ন করিয়া 
ফেলিব। তুই এখনই আমার শরাগ্রিতে ভন্মনাৎ হইবি | 
তোর বৃক্ষ, পল্লব, ভূণ কিছুই থাকিবে না৷ এবং তুই মরুয় 
হইয়া সর্বাংশে লোকের অসেব্য হইবি |” রামচন্দ্র পর্ধবতকে 
এই কথা বলিয়া লম্মমণকে কহিলেন, “ভাই ! যদি সরিদ্বরা 
গোদাবরী আজ মীতার কথ! না বলে, তবে উহাকেও শুষ্ক 
করিয়া ফেলিব।” 

রামচন্দ্র ক্রোধাগ়িতে ভ্রিলোক দগ্ধ করিবার সন্কল্লেই 
যেন এই কথ! বলিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ রাক্ষসের 


বক রামায়ণ 


বিস্তীর্ণ পদচিহৃপরম্পর়া তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। 
সীত। ছার্দান্ত দশানন কর্তৃক অনুস্থতা হইয়। ব্যাস্্রতাড়িতা 
কুরঙ্গীর ন্যায় ভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়াছিলেন, তভীাহারও 
পদচিহ্ন দেখাতে পাঁইলেন এবং ভগ্ন ধনু, ভুণীর ও চূর্ণ রথ 
প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি এই সমস্ত দেখিয়। ব্যস্তসমস্তচিভে 
লক্ষনণকে কহিলেন, “ভাই ! দেখ, এইস্থানে জানকীর 
অলঙ্কারসৎক্রান্ত ভ্বর্ণবিন্দু এবৎ কণ্ঠের বিচিত্রমালাও বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে এবং শোণিতরাগে ধরাঁতলও রঞ্জিত হুইয়াঁছে। 
লোধ হয় নৃশংনম রাক্ষসেরা এইস্থানে জানকীকে খণ্ড খণ্ড 
করিম] ভক্ষণ করিয়াছে । আরও আমার অনুমান হইতেছে 
এইস্থলে ঢুইজন নিশীচর তাহার জন্য বিপাদে প্রবৃত্ত হইয়া 
তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল । এ দেখ মণিমুক্ডাভীমিত মনো- 
হর ধনু, ভগ্ন ও পতিত রহিয়াছে । এই বালারুণভুল্য বৈদূর্ঘ্য- 
গুটিকাযুক্ত কাঁঞ্চনকবচ ছিন্নচিন্ন এসং মালাভুনিত ভগ্রদণ্ড 
ছত্র পতিত্ত রহিয়াঁছে। এদিকে হেমবর্দাজড়িত পিশাচমুখ 
ভীমমুত্তি বৃহ গর্দভ সকল নিহত হইয়াছে । এই প্রদীপ্ত 
অগ্রিতুল্য উজ্জ্বল সমরধ্বজ, এ হ্বদীর্ঘফলক স্ববর্ণপুজ্থ ভীষণ 
শর ও শরপূর্ণ তুণীর.। ওখানে যুদ্ধরথ ছিন্নভিন্ন হইয়া বিপ- 
ধ্স্তভাবে পতিত আঁছে এবং আদুরে বল্পা ও কবাহস্তে সারথি 
শয়ন করিয়াছে । লঙ্গবণ! এ সকল কাঁহার ? রীক্ষস-_না 
দেবতার? ঘে কল পদচিহ্ব দেখিলাম উহা! কোন পুরু 
যষের-_নিশ্চয়ই কোন রাক্ষসের হইবে। এ নৃশহসদিগের 
সহিত আমার ঘোর শক্রতা উপস্থিত হইয়াছে । আমার 
নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, হয় উহার! জাঁনকীকে অপহৃরণ, 
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না হয় ভক্ষণ করিয়াছে। হায়! ধর্ম পতিতব্রতা সীতাকে 
অত্যাচার হইতে রক্ষ। করিলেন না, দেবগণও আমার শুভ, 
চিন্তায় পরা হইলেন।” 

এই বলিয়া রামচন্দ্র কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া 
রহিলেন, পরে পুনরায় লক্ষণকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে 
লাগিলেন, “ভাই ! ঘিনি স্ৃগ্রি, স্থিতি এবং সংহার করিয়া 
থ[কেন, ঘিনি দয়াশীল ও বীর, লোকে মোহবশত তাহাকেও 
অবজ্ঞা করিয়া থকে। সুতরাং আমাকে মৃছুম্থভাবকুপাঁপর তন্ত্র, 
লোকহিতার্থী ও নির্দোষ দেখিয়া যে দেবগণ নিবার্ধ্য বোধ 
করিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য কি? আমার যে সকল গুণ 
আছে তাহ! ভাগ্যক্রমে দোষে পরিণত হইয়াছে । অতএব 
আর ম্বছুভাব অবলম্বন করিয়া থাক উচিত হয় না। প্রল- 
য়ের সূর্য্য যেরূপ জ্যোহস্ন! লুণ্ড করিয়া উদিত হইয়! 
থাকেন, সেইরূপ আজ আমার তেজ গুণ সমুদয় ধ্বংস 
করিয়। প্রকাশ পাইবে । আজ ফক্ষ, রক্ষ, গন্ধবর্বঃ পিশাচ, 
কিন্নর ও মনুষ্যরা কেহই আমার বারদর্পে স্বুখী হইতে 
পারিবে না। আজ আমি শরজালে নভোমগুল আচ্ছন্ন 
করিয়৷ ভ্রিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিশ্চে্ট করিয়া ফেলিব) 
গ্রহ্গণের গতিরোধ এবং চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিব; সূর্য্য ও 
অগ্নির জ্যোতি বিন করিয়া ঘোর অন্ধকারে জগহ আবৃত 
করিব) পর্ববতশৃঙ্গ চূর্ণ এবং জলাশয় সকল শুক্ষ.করিয়া 
ফেলিব এবং তরু, লতা, গুল ছিন্নভিন্ন ও মহাসাগরকে 
আলোড়িত করিয়া তুলিব। লক্ষণ ! যি দেবগণ আজ 
সীতাকে আমায় অর্পণ না করেন, তিনি হৃুতাই হউন বা ম্বৃতাই 
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হউন যদ্দি এখনই তাহাকে আমার নিকট আনিয়া না দেন, 
ডাহা ইইলে সমস্ত সংসারই ছারখার করিয়া ফেলিব। 
আঁজ সকলেই আমার বীর্য্যের পরিচয় পাইবে । গগনতলে 
আর কেহই সঞ্চরণ 'করিতে পারিবে না, বিশ্বসংসার আকুল 
হইয়া! পড়িবে এবং স্বরগণও আমীর স্দূরগামী শরের বল 
প্রত্যক্ষ করিবেন। আজ আমার ক্রোধানলে ত্রিলোক দগ্ধ 
হইলে দৈতা, পিশাচ ও রাঁক্ষসের সহিত তাহারা সবংশে 
বিনষ্ট হইবেন | আমার ছুর্নিবার শরে দেবলোক ও ব্রহ্মালোক 
সমস্তই খণ্ড খণ্ড হইয়া] পড়িবে 1” 
এই বলিয়া রামচন্দ্র কটিতটে বন্ধল ও চর্ম পরিবেষ্ট্ন 
পূর্ধবক জটভাঁর বন্ধন করিলেন। ক্রোধে তাহার নেত্রদ্থয় 
আরক্ত এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাঁগিল। তৎকালে ভীহাকে 
দেখিয়া লোঁধ হইতে লাগিল, যেন ভগবান্‌ ত্রিপুরহর ত্রিপুর 
হহার মানসে কুদ্রমু্তি ধারণ করিয়াছেন। অনস্তর রামচক্দ্র 
লন্ষমণের হস্ত হইতে শরাসন গ্রহণ পূর্বক স্তদূঢ় মুষ্টিতে 
ধারণ করিয়া, উহাতে কাঁলসর্পের ন্যায় ভীষণ প্রদীপ শর- 
সন্ধান করিলেন এবং গ্রলয়কালীন অনলের ন্যায় ক্রোধে 
প্রজ্জবলিত হইয়! কহিলেন, “লক্ষণ! আজ আমার ক্রোধাগ্নি 
প্রজ্ছলিত হইয়াছে ; জরা, মুভ, কাল ও দৈবকে যেরূপ 
কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না, মেইরূপ আজ আমাকেও 
কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না 1 


চতুঃষ্টিতম জর্গ। 
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রামচন্ত্রকে লক্ষণের প্রবোধ দান। 


রামচক্রর প্রলয়াগ্রির ন্যায় ভ্রিলোকক্ষয় করিতে উদ্যত 
হইয়া পুনঃ পুনঃ আরক্তলোচিনে সগডণশরাদন নিরীক্ষণ এবং 
দীঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাঁগিলেন। তৎকালে তাহার 
নেই প্রশাস্ত গম্ভীর মুর্তি যুগান্তে বিশ্বদহনাথী ভগবান্‌ রুদ্রের 
ন্যায় অতীব ভয়াবহ হইয়াছিল লক্ষ্মণ পুর্বে তাহার এ 
গ্রকার ভাব কখন অবলোকন করেন নাই। তিনি অগ্রজকে 
ক্রোধে আকুল দেখিয়া শুকমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহি- 
লেন, “আর্য ! আপনি ম্বছুম্বভাঁব, কৃপাপরতন্ত্র, লোৌক- 
হিতার্থী ও নির্দোষ । এক্ষণে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া! প্রকৃতি 
বিসর্জন করা আপনর ন্যায় মহাত্া ব্যক্তির উচিত হয় না। 
যেরূপ চন্দ্রের শোভা, সুর্যের প্রভা, বায়ুর গতি ও পৃথিবীর 
ক্ষমা কদাচ বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ আপনার উদার হৃদয়ে 
শান্তিগণও সর্বদা বিরাজ করিয়া থাকে ! অতএব একের 
অপরাধে ভ্রিলোক বিনষ্ট করা আপনার উচিত্ত হইতেছে 
না। এ দেখুন, সম্মুখে একখানিমাত্র সাংগ্রামিক রথ ভগ্ন 
ও পতিত রহিয়াছে । আর স্থানটী ভশ্বখুরে ক্ষতবিক্ষত 
এবং শোণিতবিন্দুতে পিক্ত দেখিয়া ঘদিও স্পন্টই বোধ হয় 
যে, এখানে তুমুল সংগ্রাম ঘটিয়াছিল, তত্রাপি বহুসংখ্যক 
দৈন্যের পদচিহ্ন দেখিতেছি না। স্থতরাৎ এ যুদ্ধে কেবল 
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একজনমাত্র রী ছিল। অতএব আর্য ! বিবেচনা করিয়া 
দেখুন, একজনের অপরাধে বিশ্বনৎহার কর! আপনার কোন- 
মতেই কর্তব্য নহে। শান্তস্বভাব নৃপতিগণ দে'ানুরূপ 
দণ্ডই বিধান করিয়া খাকেন। আরও আধ্য ! আপনি অধিক 
উত্ক্িত হইবেন না। আপনি নিরন্তর সকলের হিত- 
সীধনে নিরত আছেন, এক্ষণে কোন্‌ পাপাত্ম। আপনার স্ত্রী- 
বিনাশে উৎসাহী হইবে? যেমন খত্িকেরা প্রাণান্তেও 
যজমানের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে পারেন না, সেইরূপ নদী, 
পর্বত, সমুদ্র এবং দেব দানব ও গন্ধর্কেবরাঁত আপনার 
অপ্রিয় আচরণ করিতে পারিবে না। এক্ষণে আপনি ধনু- 
ধারণ পুর্ববক আমার ও খধিগণের সহিত প্রকৃত, শত্রুর অন্ু- 
সন্ধান করুন্। যাব সেই ভার্্যাপহাঁরী দুরাত্মাকে দেখিতে 
ন| পাইতেছি, তাবৎ আঁমরা সাবধানে সমুদ্র, পর্বত, বন, 
ভীষণ গুহা, বিবিধ সরোবর এবং দেবলোৌক ও গন্ধব্বলোক 
সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া পর্যবেক্ষণ করিব মদ্দি দেবগণ 
শান্তভাবে আর্ধ্যা জানকীকে প্রত্যপণ না করেন, তবে আপ- 
নার যাহ! বিবেচন! হুয় ভাঁহাঁই করিবেন । দি সদ্যবহার, 
সন্ধি, বিনয় ও নীতিবলে জাঁনকীকে না পান, তবে স্থবর্ণপু 
বজনদূশ শরজালে সমস্তই উৎসন্ন করিবেন।” 


পঞ্চষষ্কিতম সণ 





বাম্চক্দ্রকে লঙ্মণেব প্রবোধদান । 


লক্ষমণের প্রবোধবাক্যে দয়াশীল রামচক্দের ক্রোধানল 
শান্ত হইল; কিন্তু তিনি পুনরায় শোকে বিহ্বল হইয়া 
অনাঁথের ন্যায় অনিবার বারিধারা বিলর্জন করিতে লাগি- 
লেন। তদ্দর্শনে ভ্রাইবত্সল লক্ষাণ তাহার চরণগ্রহণ এবং 
তাহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “আর্য ! 
ক্ষীন্ত হউন্। অলীক শোক ও মোহে যদি আপনিও কাতর 
হন্‌, তবে সহিষ্ণুতা কি সামান্য অসার লোকের সম্ভবপর 
হইতে পারে ? আরও আপনি, মহারাজা দশরথের সর্ববা পেক্ষা 
প্রিয় পুত্র। দেবগ্রণ যেবূপ বন্ুকষ্টে অমুতলাভ করিয়ছিলেন, 
সেইরূপ তিনি অনেক তপন্যা ও যাগযজ্কে আপনার ন্যায় 
পুত্ররত্ব পাইয়াছেন। আমি আর্ধ্য ভরতের নিকট শুনিয়াছি 
পিতা আপনারই বিরহে গ্রাণত্যাগ কবিয়াছেন। এক্ষণে 
আপনার এই অবস্থা! অবলেকন করিয়া তিনি স্বর্গে থাকি- 
যাও স্থখী হইতে পারিবেন না। আপনি অজ্ঞ নহেন, 
বিবেচনা করিয়া! দেখুন, বিপদ কাহার না ঘটিয়া থাকে ? 
ইহ! অগ্রির ন্যায় স্পর্শ করে; কিন্তু পরক্ষণেই তিরোহিত 
হয়। ফলতঃ শরীরী জীবের পক্ষে যে ইহ! একটী নৈসর্গিক 
ঘটন। তাহা অবশ্যই শ্বীকার করিতে হইবে । দেখুন নহু- 
যা ঘষাতি সশ্বোপার্জিত পৃণ্যফলে স্বর্গে গমন করিয়া 


২০৬ রামায়ণ । 


ছিলেন; কিন্তু পুনরায় তাহার অধোগতি হইল। আঁমা- 
দ্রিগের কুলপুরোহছিত ভগবান মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের একশত 
পুত্র ছিল; কিন্তু সমস্তই একদিবসে নষ্ট হইয়া যায় । আধ্য ! 
দৈবের প্রভাব অচিন্ত্য। যিনি জগতের মাতা ও সকলের 
পুজনীয়, সেই বন্থন্ধরাকষেও সময়ে সময়ে কম্পিত হুইতে 
হুয়। ষীাহার! বিশ্বের চক্ষু ও সকলের আশ্রয়, সেই মহা- 
প্রতাপ চন্দ্রসৃষ্যও রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ কি 
দেব, কি মনুষ্য, কি ইতর প্রাণী দৈবের হস্ত হইতে কাহারও 
পরিত্রাণ নাই । পঞ্ডিতদিগের নিকট শুনা যা যে, ইক্দাদি 
দেবগণণ্ সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব আর্য! 
যাহা! অপরিহার্য তজ্জন্য ব্যাকুল হইবেন না। যদিও 
আর্ধার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তথাচ সামান্য লোকের ন্যায় 
এরূপ শোকে অধীর হওয়া আপনার শোভা পাঁয় না। 
ধাহারা আপনার ন্যায় সর্ববদর্শী ও তত্ৃজ্ঞ, তাহারা অতি 
বিপদেও ধৈর্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি 
স্বীয় প্রজ্ঞাবলে অজ্ঞানান্ধকার বিদুরিত করিয়া কর্তব্য অব- 
ধারণ করুন্‌। ধীমান মহাত্ৰারা বুদ্ধিবলে সমস্তই অবগত 
হইয়া থাকেন। বীর ! পুব্ব কতবার আপনিই ত আমাকে 
উপদেশ দিয়াছেন, এক্ষণে আবার আপনাকে কে উপদেশ দিবে ? 
সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও তাহাতে অক্ষম হন্‌। আপনার বুদ্ধির ইয়ত্তা 
করা দেবগণেরও অসাধ্য ; কিন্তু আয! আপনার যে জ্ঞান 
শোকান্ধকারে প্রচ্ছন্ন ক্ষরিয়াছে, আমি. কেবল তাহাঁর উদ্বোধন 
জন্য কিঞ্চিৎ কহিলাম । আপনি, লৌকিক ও অলৌকিক 
এই উভয় প্রকার শক্তিতে শক্তিমান। এক্ষণে প্রকৃত শক্র- 
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বধে যত্তুবান হউন্। একজনের অপরাধে বিশ্বসংহার করা! 
নিতান্ত অনুচিত। আপনাকে আর অধিক বল। বানুল্য 
মাত্র ।” 


ষটযডিতম সগ?। 





জটাঘু সমাগম । 


স্থধীর রামচন্দ্র, লক্ষণের এই যুক্তিসঙ্গত বাকো সন্ত 
হইলেন এবং ক্রোধ সন্বরণ করিয়া! বিচিত্র শরাপনে শরীর 
ভার অর্পণ করিয়া কাঁতরবচনে কহিলেন) “ভাই ! তবে এক্ষণে 
আমর! কি করিব, কোথায যাইব এব কি উপায়েই ব! 
জানকীর দর্শন পাঁইব তাহা চিন্তা কর।” 

লক্ষ্মণ কহিলেন, “আর্য! এই জনস্থানে বহুসংখ্যক 
মাংসাশী রাক্ষসেরা সর্বদা পরিভ্রমণ করিয়া থাকে এবং 
বহুবিধ বৃক্ষ ও লতায় সমাকীর্ণ থাকায় ইহা অতীব দুর্গম | 
তথ্যতীত ইহার স্থানে স্থানে গিরি, ছুর্গ, বিদীর্ণ পাষাণ, 
স্বগসস্কুল ভয়াবহ গুহ] এবং কিন্নর ও গন্ধর্বদিগের আবাস" 
স্থানও আঁছে। আস্কন, আমরা তন্ন তম করিয়া! এই সমস্ত 
স্থান অন্বেষণ করি চঅফর্শযই আর্ধ্যাফে পাওয়া যাইবে। 
আধ্য। আঁপনি আর বর্থা শোকের বশীভূত হইবেন না? 
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দেখুন, বিপদ উপস্থিত হুইলে ভবাদৃশ গম্ভীর প্রকৃতি বুদ্ধি- 
মান ব্যক্তি বাঁয়ুবেগে অচলের ন্যায় অটলই থাকেন ।” 

অনন্তর রামচন্দ্র, লক্ষণের সহিত বনবিভাঁগ পধ্যবেক্ষণ 
করিতে লাগিলেন।,. কিয়ৎকাল পরে তিনি দেখিতে পাই- 
লেন, একস্থানে গিরিশুঙ্গাকার বিহ্গরাজ জটাযু শোণিতাক্ত- 
দেহে পতিত আছেন। তদ্দর্শনে তিনি লক্ষ্ণকে সম্থোধন 
পূর্বক কহিলেন, “ভাই! বুঝি এই ছুরাত্মাই আমার জান- 
কীকে ভক্ষণ করিয়াছে । এ নিশ্চয়ই রাক্ষল, মায়াবলে 
পক্ষারূপে অরণামধ্যে ভ্রেমণ করিতেছে এবং আাকর্ণলোচন। 
জানকীকে ভক্ষণ করিয়। স্খে শয়ন করিয়া আছে । লক্ষণ ! 
আ'র আমি সহ্য করিতে পারি না; প্রদীপ্ত শরে এখনই এই 
পাপিষ্টের প্রথণনংহার করিয়া আমার ক্রোধানলের কথঞ্চিৎ 
শান্তিলীভ করিব 1 

এই বলিয়া রামচন্দ্র ধুকে এক স্থতীক্ষ শরসন্ধীন করিয়। 
ক্রোধভরে সসাগরা ধরা কম্পিত করতঃ দ্রতপদে পক্ষিরাজের 
অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । তিনি সন্নিহিত হইলে 
জটায়ু সফেণ শোণিত উদগা'র পুর্ববক দীনবচনে কহিতে লাগি- 
লেন, “আ যুগ্ন! আমি রাক্ষল নছি, তোমার পিতৃবন্ধু 
জটায়ু। তুমি এই মহারণ্যে মৃতসপ্জীবনীর ন্যায় যাহার 
অন্বেষণ করিতেছ, ছুরাত্া ব্লাবণ আমার প্রাণের সহিত 
তাহাকে অপহরণ করিয়া! লইয়া গিয়াছে । জানকী একাকিনী 
আশ্রমে ছিলেন, অবসরে ছুবান্কা। আসিয়া তীহাকে বলপুর্ববক 
লইয়া যাইতেছিল। আসবি ৃক্ষোপেরি. থাঁকিয়। দেখিতে পাঁই- 
লাম এবং দেখিবামাত্র সীতার, রক্ষার্থ সমিহিত হইলাম 
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এবং নিজশক্তি প্রভাবে রাবণকে রথ হইতে ভূতলে ফেলিয়া 
দিলাম । রামচন্দ্র ! এ দেখ, তাহার ধনু ও শন ভগ্রকরি- 
য়াছি, তাহার সাংগ্রামিক রথ ও ছত্র চূর্ণ করিয়া রাঁশিয়াছি 
এবং তাহার সারথিকে পক্ষাঁঘাতে নিহ্ৃত করিয়াছি । পরে 
ঘখন আমি বাদ্ধক্যবশত যুদ্ধ শ্রমে একান্ত ক্রান্ত হইুয়। 
পড়িলাম, তখন ছুরাত। আমার পক্ষছেদন পূর্বক রোরুদ্য- 
মানা নীতাকে লইয়া! আকাশপথে প্রস্থীন করিল। বৎস! 
আমি র!ক্ষসের প্রহারেই স্বৃতপ্রায় হইয়াছি, আর আমাকে 
প্রহার করিও না” 

পক্ষিরাজ জটায়ু আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন 
না। রাঁমচন্ত্র তাহার মুখে সীতাসংক্রান্ত এই প্রিয়সম্যাদ 
শ্রবণ করিয়! দ্বিগুণতর সন্ভপ্ত হইলেন এবং হস্তস্থিত শর 
ও শরাসন দুরে নিক্ষেপ করিয়া অবশদেহে জটায়ুকে আলি- 
ঈন পুর্ববক রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন । 
তদ্দর্শনে লক্ষণ শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া লতাকণ্টক- 
সন্কুল পথের এক পার্খে পড়িয়া ঘন ঘন নিশ্বান পরিত্যাগ 
পূর্ববক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । কিয়ৎুকাল পরে রামচক্র 
শোকাবেগ কথঞ্িৎ সন্বরণ করিয়া কাঁতরস্বরে লক্ষাণকে 
সন্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “ভাই ! রাজ্যনাশ, 
বনবাস, সীতাবিয়োগ, পিতা ও পিতৃপখ! জটাঘুর ম্বত্যু, ভাগ্যে 
সমস্তই ঘটিল। হায়! কেবলমাত্র ছুঃখভোগ করিবার জন্যই 
কি বিধাতা আমাকে ক্য্ি করিয়াছিলেন ? আমার এরূপ 
ছুর্ভাগ্য ঘে স্থয়ং অগ্নির প্রতি-দৃষ্টিপান্ত করিলে তিনিও ভশ্ম 
হইয়া যান্‌, জলপুর্ণ দাগরও শুষ্ক হইয়া যান্। লক্ষণ। 

২৭ 
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আমি যেরূপ বিপদজঁলে জড়িত হুইয়াছি, তাঁহাতে বোঁধ 
হয়, আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ এ জগতে গার কেহই নাঁই। 
এই হৃততভাগ্যের জন্যই ধর্ম্মাক্া পিতঁসখা জটায়ুন স্ব 
হুইল ।” 

. এই বলিয়া রামচন্দ্র পিতৃনির্ব্বিশেষে বিহগরাজ জটাঘুর 
সর্বাঙ্গ সাদরে স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবৎ “আমার প্রাণ- 
সমা জানকী কোথায় আছেন” মুক্তকণ্টে এই বলিয়। ভূতলে 
পতিত হইলেন । 


সপ্তষ্টিতম 


জটাঁরুর সত্কাব | 


অনস্তর রাশচত্র, মহাত্মা লক্ষমণকে সন্বোপন পুর্দিক 
কহিলেন, “ভাই ! ধর্মমাস্ম' পক্ষিরাজ জটায়ু আঁমারই জন্য 
যুদ্ধে প্রবৃন্ত হইয়া রাক্ষদহস্তে প্রাণ হারাইলেন। ইহ্বার 
স্বর ক্ষীণ হইয়াছে, দেহে প্রাণ অন্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে । 
ইনি মৃত্যুন্ত্রণায় অধীর হইয়া বিকল দৃষ্টিতে দর্শন করিতে- 
ছেন। আর্ধ্য জটায়ু! ঘদি আর বাউনিষ্পন্তি করিবার 
শক্তি থাকে এবং বিশেষ কন্ট না হয়, তবে অনুশ্হ করিয়] 
বলুন, কিন্ূপে আপনার এই দশ! ঘটিল ? আমি রাবণের 
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এমন কি মর্মান্তিক অপকার করিয়াছি সে, সে আমার প্রাণাত 
পিকা দীতাঁকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল £ রাক্ষসের 
হস্তগত! হুইয়। জানকী কি কহিয়াছিলেন? তীহার স্থধাংশু- 
নিন্দিত মনোহর মুখখানি ততৎকালে*কিরূপ ভ্ইয়াছিল ? 
রাবণের বল কিরূপ? আকার কি প্রকার? সেকি কুরে 
এব কোথায়ই ব1 বাস করিয়া থাকে £» 

ধর্মাক্সা জটায়ু, রাঁমচন্দ্রকে অনাথের ন্যায় এইরূপ 
লিজ্ঞাস। নরিতে দেখিয়া অস্ফ,টন্বরে কহিলেন, “বগুস! 
ছ্রাস্মা রাবণ মায়াবলে বাত্য। ও দুর্দিন সঙ্ঘটিত করিয়া 
আকাশপথে জানকীকে লইয়া গেল। আমি বুদ্ধ হইলেও 
তাহার সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলাম। পরিশেষে 
নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া! পড়িলাম । ছুপাস্স! এ সময়ে আমার 
পক্ষছেদন পুর্ববক দক্ষিণাভিষুখে প্রস্থান করিল। র্লামচন্দ্র! 
আমার প্রাণ এখন কণ্ঠাগত হইয়াছে, দৃষ্টি উদ্ভান্ত হইতেছে 
এবং বাকৃশক্তি রোধ হইয়। আমিতেছে । আমি আর অধিক 
কিছু বলিতে পারিতেছি না। বহদ! ছুরাস্ম! রাবণ তে 
মুহুর্তে সীতাকে হরণ করিয়াছে, উহীর নাম বিন্দ। উহার 
প্রভাবে নন্টপন শীঘ্র অধিকাশীর হস্তগত হয় এবং বড়িশখাহী 
মৎ্স্যের ন্যায় অচিরাৎ শক্রর প্রাণবিনষ্ট হইয়া যায়, 
রাঁবণ ম্বৃত্যুমোহে পড়িয়। উহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। 
অত এব রামচক্র্র ! জানকীর জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না; 
যুদ্ধে শক্রদংহার করের শাপ্রই ভীহাকে পাইবে ।” 

আসন্নমৃত্যু পক্ষি বাজ বিমোহিত ন। হইয়। এইরূপ কহিতে- 
ছিলেন, এমত সময়ে সহসা তাহার মুখ হইতে মাংসের 
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সহিত অনবরত শোণিত উদগার হইতে লাগিল। “রাবণ 
বিশ্রবার পুত্র কুরেরের ভাঁতী--% এই কথা শেষ না হইতে 
হইতেই তীহাঁর কণ্ঠরোধ হইয়া! আসিল । রামচন্দ্র কৃতাগুলি- 
পটে “আর্য ! তারপর, তাঁরপর+, ব্যস্তভাবে বাঁরম্বার এই 
কথা বলিতে লাগিলেন । ছুল্লভ প্রাণ তশুক্ষণাৎ জটায়ুর 
দেহ পরিশ্যাগ করিল, মস্তক ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, 
চরণদ্ধয় অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল এবং তিনি হঙ্গ- 
প্রণারণ পূর্বক শয়ন করিলেন। 

তাতলোচন পর্বতাঁকাঁর পক্ষিরাঁজ জটায়ুর ন্মৃত্যু হইলে 
রামচক্দ্র যারপর নাই দুঃখিত হইয়া, করুণবাক্যে লক্ষমণক্ষে 
কহিতে লাগিলেন, “বৎস ! বিহ্গরাজ জটাযু বহুকাল হইতে 
এই রাক্ষলনিবাস দগুকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন,আজ আমার 
ভাগ্যপোষে তিনিও দেহত্যাগ করিলেন । ঘিনি অতি প্রাচীন 
ও সতত উৎসাহী ছিলেন, তাহাকেও কালবশে গত হইতে 
হইল! বস! কাল একান্ত ছুর্িবার। অথবা সকলই 
আমার ভাগ্যের দোষ। আধ্য জটাঘ়ু জানকীর রক্ষার্থ 
প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু ছুন্নাত্মা রাঁবণের পরাক্রমে তাহাকে 
ছিন্সপক্ষ হইয়া ভূততলশায়ী হইতে হুইল 1 এই হতভাগ্যের 
জন্যই তাহাকে স্থবিস্তীর্ণ পৈতৃক পক্ষিরাজ্য পরিত্যাগ 
করিতে হইল। বৎদ! বলিতে কি, জটায়ুর বিনীশে আমার 
যাদৃশ ক্লেশ হইতেছে, পীতাহরণেও দেরূপ হয় নাই। ইনি 
শ্বগয় মহারাজা দশরথের ন্যায় জামার মাননীয় ও পুজ্য। 
ভাই ! এক্ষণে কাষ্ঠভার আহরণ কর। যিনি আমার জন্য 
অকাতরে প্রাণবিসর্জন করিলেন, আমি স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন 
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পূর্বক তাহার অন্ত্যেস্িক্রিয়া মুম্পন্ন করিব। তাঁত জটায়ু। 
যাজ্জিকদিগের যে গতি, আহিতাগ্িদিথের যে গতি, অপ- 
রাখ ঘোদ্ধাদিগের ঘে গতি, ভুমিদাতাদিগের যে গতি, 
প্রার্থনা করি, আপনি অবিলম্বে সেই গতি লাভ করুন। 
আর্য ! আমি স্বর আপনার 'অগ্রিপংস্কার করিতেছি, 
আপনি উৎকৃষ্টলোকে গমন করুন্‌।” এই বলিয়া রামচক্দ্র 
পক্ষিরাজ জটায়ুকে স্বজনের ন্যায় জ্বলন্ত চিভীয় অ'রোপণ 
পূর্বক দাহ করিতে লাগিলেন । 

দাঁহান্তে তিনি লন্মণের সহিত বনপ্রবেশ করিয়া স্টুলা- 
কার মুগ সকল পংহার পূর্বক তৃণময় আস্তরণে জটায়ুর 
পিগুদান করিলেন এলং এ সমস্ত মুগের মাস উদ্ধার ও 
তদ্দারা পিগু প্রস্তুত করিয়া শ্যামল তৃণপূর্ণ রমণীয় ভূভাগে 
পক্ষীদিগকে ভোজন করাইলেন। পরে, দ্বিজগণ প্রেতোদ্দেশে 
যে সমস্ত মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, জটায়ুর নিমিভ্ সেই স্বর্গ 
সাধন মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন এবং লক্ষণের সহিত 
গোদাবরীর পবিত্র জলে স্নান করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি শনুসাঁরে 
তাহার তর্পণও করিলেন । পক্ষিরাঁজ জটায়ু অতি দুক্ষর ও 
যশন্কর কাঁধর্য করিয়া রাক্ষণচস্তে নিহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে 
খধিকল্স ধর্মাম্ম। রামচন্দ্র স্বরৎ তাহার অগ্নিসংস্কীর করাতে 
উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন। 


অফ্টষফিতম সগ্+ 


শাসন তিস্লসাি 
কবন্ধগ দর্শন । 


অনন্তর রামচন্দ্র 'ও লক্ষণ, শর, শরাঁসন ও অসিগ্রহণ 
পূর্বক জানকীর অন্বেধণার্থ নৈখছদিকে যাঁরা করিলেন 
এবং কিয়ৎকাল পরে এক জনসঞ্চারশুন্য ছুর্গমপন্থ অবতীর্ণ 
হইলেন । এ পথ তরুলতা৷ ও গুলে আচ্ছন্ন, 'অহীব গহন, 
ও ঘোরদর্শন | উহীরা দ্রুতপদে উহা! অতিক্রম করিলেন 
এবহ জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ গমন পূর্ববক ছূর্গম ক্রৌঞ্চা- 
রণ্যে প্রনিউ হইলেন। এ অরণ্য নিবিড় মেঘের ন্যায় 
নীলবর্ণ এবং নানাবিধ পুষ্প ও মৃগপক্ষিগণে পরিপূর্ণ 
দেখিলে বোঁধ হয় যেন বনবিভাগ হ্র্ভরে বিকমিত হইয়। 
আছে। ভ্রাতৃদ্ধয় তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া জানকীর অন্ু- 
সন্ধানে প্ররুত্ত হইলেন এবং তীহার শোকে একান্ত অধীর 
হইয়া মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে নিশ্রাম করিতে লাগিলেন । 
পরে এ ক্রৌঞ্চারণ্য হইতে পুব্বান্িযুখে ভিন ক্রোশ গমন 
করিয়া পথিমধ্যে ভীমণ মতঙ্গাশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। এ 
স্থানে বৃক্ষ নকল নিবিড়ভাবে শোভা পাইতেছে এবং হিংত্র 
সগ ও পক্ষিগণ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। ভ্রাতৃদ্ধয় এ 
অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একস্থ।নে 
পাতাঁলবহ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন একট গিরিগহ্বরও রহিমাছে। 
উহীর! সেই গহ্বরের দণিহিত হুইয়া অদুরে এক বিকটদর্শন 
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বিকৃতবদন রাঁক্ষপীকে দেখিতে পাইলেন ॥ . উহার আকার 
অন্িশয় দীর্ঘ, উদর লন্বমান, কেশ আালুলায়িত, দন্ত তীক্ষ 
এবং ত্বক অন্তিশয় কর্কশ । উহার মুর্তি এন্সপ বিকট যে 
ক্ষীণপ্রাণ হুূর্ববলদিগের দর্শনমাত্র প্রাণ শুকাইরা যাঁয়। 
রাক্ষপী প্রমভ মুগমাতঙ্গ আঁকর্ধণ পূর্বক ভক্ষণ করিন্তে 
করিতে উইদের সন্সিহত হইল এবং আগ্রবর্তী লক্ষাণের 
ন্ূপদর্শানে মোহিত হইয়া সহাস্যবদনে কহিতে লাগিল, 
শ্ুন্দর ! ভুমি কে এবং কি নিমিভ্তই বা এই নিবিড় 
অরণামধ্যে এরূপ বেশে ভ্রমণ করিতেছ ? অথবা আজি 
আমার সৌভাগ্যক্রমে তোমাকে পাইলাম । আমি সর্ববাৎশে 
তোমারই অনুরূপ, আইস, এক্ষণে আমরা উনয়ে মনোস্থথে 
বিহার করি” এই বলিয়া রাক্ষপী কামে উন্মাস্ত। হইয়া! 
লক্মণকে গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিল এবং কহিতে লাগিল, 
“আমার নাম অয়োমুখী। আজ হইতে তুমি আমার প্রিয়- 
তম পতি এবং শাঘিও তোমার অন্ুরাগিনী পত্তী হইলাম 4 
নাথ! এক্ষণে ভুমি আমার সহিত গিরিছুর্গে ও নদীতীরে 
চিরজীবন সুখে নিহার কবিবে 1৮ 

বার লঙ্গমণ, রাক্ষপীর এই স্বণিতবাক্যে যারপর নাই 
কুপিত হইলেন এবং খড়গ উত্তোলন পূর্বক ততক্ষণাৎ উহার 
নাপাকর্ণ ও স্তন ছেদন করিরা ফেলিলেন। ছিন্ননাঁশা, ছিন্ন- 
কর্ণা ও ছিন্নস্তনা হইবামাত্র রাক্ষমী বিকৃতস্বরে চীৎকার 
করিতে করিতে দ্রুতপদে স্বস্থনে প্রস্থান কারিল। 

অনন্তর ভ্রাতাদ্বয় তখা হইতে মহাসাহসে গমন করি- 
লেন এবং কিয়ৎকাল পরে এক নিবিড় অরণ্যে প্রবিব্ট 


+১৬ রামায়ণ । 


স্ছ 


হুইলেন। বনে প্রবিষ্ট হইবাঁশাত্র লগ্ষণ কৃতাঞ্জলিপুটে 
রামচন্দ্রকে কহিলেন, “আধ্্য ! অকস্মাৎ আমার বাঁমবাহু 
অতিশয় স্পন্দিত হইতেছে, মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়। উঠি- 
যাছে। আঁমি চতুর্দিকে ঘোর ছুর্নিমিভ্ত সকল দর্শশ করি- 
তেছি। অতএব সাবধান হউন্, আমীর কথ! অগ্রাহ্য 
করিবেন না। যদিও এ দারুণ বন্ধুলক পক্ষী ভীবণ চীৎকাঁরে 
স্পষ্টই বলিতেছে যে, অবশেষে আমাদেরই জয়লাভ হইবে 
কিন্ত শামি নিশ্চয়ই বলিতেছি শীঘ্রই আমাদিগের কোন 
বিপদ ঘটিবার সম্ভাবন। 1” 

'উহ্থীরা এইরূপ কথোপকথন পূর্বক সীতান্বেষণে ইতস্তত্তঃ 
ভ্রমণ করিতেছেন, এমত দময়ে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত 
হইল। এঁশব্দে সমুদয় বনবিভীগ যেন একবারে ভগ্ন ও 
পুর্ণ হইয়া গেল । বোধ হইল, যেন অরণ্য চতুর্দিকে বায়ু 
মণ্ডলে বেষ্টিত হইয়াছে । এ অত্যাশ্চর্ধয ভয়াবহ ব্যাপার 
ুটিরামীত্র ভ্রাতৃদ্বয় অসিলত। গ্রহণ পূর্বক উহার কারণ 
অনুসন্ধানে প্ররৃভভ হইলেন । দেখিলেন সম্মুখে একটা 
প্রকাণ্ড রাক্ষন। উহার বক্ষ বিস্তুত, মস্তক ও এ্রীবা নাই, 
উদরে মুখ এব” ললাটে একটিমাত্র চক্ষু | চক্ষুর পক্ষগুলি 
বৃহৎ এবৎ উহ! পিঙ্গল, স্ুল, ঘের ও দীর্ঘ । উহা! অগ্নিশিখার 
ন্যায় ভবলিতেছে এবহ সমস্ত বস্তই দেখিতেছে। এ রাক্ষসের 
বর্ণ নিবিড় মেঘথণ্ডের ন্যায় শীল, দংগ্রা4 বিকট এবং জিহ্বা 
চলোল । সর্বাঙ্গ তীক্ষ লোষে ব্যাপ্ত এবং পর্বতের ন্যায় 
উচ্চ। হস্ত এক যোজন বিস্তৃত ও অতি ভীষণ। রাক্ষদ 
মেঘবৎ গঞ্জন পুর্ববক হস্তদ্বয় অনবরত বিক্ষেপ করিতেছে। 


ারণযকাণ্ড । ২১ 


কখন ভয়ঙ্কর সিংহ, ভল্লক,, মৃগ ও পক্ষিগণকে ভক্ষণ 
করিতেছে । কখন যৃখপতিদিগকে বলপূর্রবক আকর্ষণ, কখন 
বা তাহাদিগকে স্থদুরে অপসারিত করিতেছে । নিশাচর 
রাম ও লম্ষষণকে দেখিয় তাহাদের "পথ অবরোধ করিয়া 
রহিল। ভ্রাতৃদ্বয়ও কিঞ্চিৎ অপস্থত হইয়া তাহার সেই 
ভীমমুর্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর রাক্ষস বাহু প্রসারণ করিয়া ভাতৃদ্বয়কে বলপুর্ববক 
ধারণ করিল। যদিও তৎকালে তাহাঁদিগের হস্তে হ্বদুট অসি ও 
শরাসন ছিল, তত্রাপি তাহার! ছুরাত্মার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
পাইলেন না । রামচন্দ্র ধৈর্যাশালী, স্ুতরাৎ কিছুমাত্র ভীত 
হইলেন না ; কিন্ত লক্ষণ অল্পবয়ন্ক ও অধীর বলিয়। অত্যন্ত 
ভীত হইলেন এব যারপরনাই বিষণ্ণ হইয়া! রামচন্্রকে কহিতে 
লাগিলেন, “আর্য ! আমি রাক্ষসের হস্তগত হইয়া অতিশয় 
বিবশ হুইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে আপনি আমাকে উপহার 
স্বরূপ অর্পণ করিয়! শীত্ব পলায়ন করুন । আমার বোঁধ 
হইতেছে, আপনি অচিরাৎ আর্ধ্যা জাঁনকীকে পাইবেন । 
আর্ধ্য ! এক্ষণে আমার এই শেষ নিবেদন যখন পৈতৃকরাঙ্য 
অধিকার করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, তখন এ 
দাসকে এক একবার স্মরণ করিবেন ।”৮ রামচক্দ্র কহিলেন, 
“বীর ! অকারণ ভীত হুইও নাঁ। তোমার ন্যায় গম্ভীর- 
প্রকৃতি লোকের কি এরূপ বিপদে অধৈর্মা ইওয়। উচিত ?” 

কিয়ৎকাল পরে এ কবন্ধ রাক্ষন তীহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিল, “তোমরা কে” ধনুর্ববাণ ও খড়েগ তীক্ষশৃঙ্গ বৃষের 
ন্যায় দৃউ হইতেছে এবং তোমাদের স্বন্বও রূমর ন্যায় 

২৮ 
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উন্নত। এক্ষণে এই ভীষণ, অরপ্যমধ্যে কিজন্য আসিয়াছ 
তাহাও আমাকে বল। অথবা আজ বুঝি দৈব আমার 
প্রতি অনুকূল হইয়াছেন। তোমরা এইস্থানে আসিয়াছ 
এবং দৈবগত্য! আমার চক্ষেও পড়িয়াছ, তাহাতে আবার 
আমি আজ ক্ষুধাতুর; স্থৃতরাৎ আজ আর তোমাদের কিছুতেই 
নিস্তার নাই ।” 

রামচন্দ্র দুরু্ভি কবন্ধের এই কথা শুনিয়া ভীত লক্ষ্মণকে 
কহিলেন, “ভাই ! না জানি বিধাতা আমাদের ভাগ্যে কত 
কষ্টই লিখিয়াছেন। আমর! কষ্টের পর দারুণ কষ্ট ভোগ 
করিয়া অবশেষে জাঁনকীকে হারাইলাম, আজিও উহার জন্য 
দিয়া কাদিয়া বেড়াইতেছি, আবার কি এই বিকট রাক্ষসের 
হস্তে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতে হুইল! হায়, দৈবের বল 
কি ছুর্নিবার! যখন আমাদিগকেও দুঃখে অভিভূত হইতে 
হইল তখন উহ্ার অসাধ্য কিছুই নাই। যাহারা আস্ত্রবিৎ ও 
বীর, দৈবপ্রভাবে ত্াহারাঁও যুদ্ধে সিফতাঁময় সেতুর ন্যায় 
অবসন্ন হইয়া যান্‌। যাহাহউক এক্ষণে কি উপায়ে এ 
পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সাহনে ভর 
করিয়। তাহারই চিন্ত। কর |, 


একোনসপ্ততিতম সগ'। 





কবন্ধষের বাহচ্ছেদন । 


কবন্ধ বাহুপাশবেষ্টিত রাঁম ও লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
পূর্বক অষ্টহাসা করিয়া কহিতে লাগিল, “তোমরা আর ক্ষ 
ভাবিতেছ ? আজ বিধাতা অনুকূল হইয়া আমার ক্ষুধা 
শান্তির জন্যই তোমাদিগকে পাঠাইয়। দিয়াছেন, অতএব 
প্রস্তুত হও। বহুদিন পরে আজ মহাস্্রখে শ্বধাতুল্য নর- 
শোণিত পান করিব ।” 

লক্ষণ প্রথমে ভীত হইলেও এক্ষণে বিক্রম প্রকাশে 
কৃতসঙ্কল্প হইয়া বীরোচিত বাক্যে রামচন্দ্রকে কহিলেন, 
“আর্ধ্য ! আর বিলম্ব করিতেছেন কেন ? এই ছুরাত্মা রাক্ষস 
শীঘ্রই আমাদের গ্রাস করিবে । আস্থন, আমর! খড়গাঘাতে 
ইহার প্রকাণ্ড বাঁহুছয় ছেদন করিয়া ফেলি। দেখিতেছি 
ইহার বাহুবলই বল। যদিও ছুরাঁঝআী আমাদিগকে বিনাশ 
করিতে উদ্যত হইয়াছে, তথাপি ইহাকে একবারে প্রাণে 
নষ্ট কর! হইবে না। অস্ত্রপ্রয়োগে যাহার সামর্থ্য নাই, 
যক্জ্ার্থ উপনীত পশুর ন্যায় তাহাকে বধ করা ক্ষত্রিয়ের 
একান্ত গর্হিত! তাতএব রাক্ষন যাহাতে অতঃপর আর 
কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে, তাহাই করা 
যাউক।” 

লক্ষমণের এই বাঁক্য শ্রবপ করিয়া, কবন্ধ অত্যন্ত কুপিত 


চে 


২২০ স্বামার়ণ। 


হইল এবং করাল বদন ব্যাদান করিয়া উহ্থাদিগকে ভক্ষণ 
করিবাঁর উপক্রম করিল। তহুকালে রামচন্দ্র উহার দক্ষিণে 
এবং লক্ষণ বাঁমদিকে ছিলেন। উহ।রা উভয়ে খড়গদার। 
উহার ছুই বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কবন্ধা ছিন্নবাহু 
হইবামাত্র মেঘবৎ গন্ভীর রবে দিগন্ত, পৃথিবী ও আকাশ 
প্রতিধ্বনিত করিয়া, শোণিতাক্তদেহে ধরাতলে পতিত হইল 
এবং নিতান্ত দুঃখিত হইয়া করুণবচনে জিজ্ঞাসা করিল, 
“নরদয় ! তোমরা কে ? আমি অনেকানেক বীর দেখিয়াছি 
কিন্তু তোমাদের ন্যায় মহাপরাক্রম পুরুষ কদাপি আমার 
দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই ।» তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, “বাক্ষম । 
ইনি ইন্ছাকুৰংশীয় রামচন্দ্র, আমি ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
লক্ষমণ। বিমাতা কৈকেয়ীর মনস্তুষ্টি জন্য এই দেবতুল্য 
মহায্স! রাজ্যন্থখে জলাঞ্লি দিয়। ভ্রাতা ও ভার্ধ্যার সহিত 
বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। ইনি নির্জনে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক ছুম্ট নিশাচর আনিয়! 
ইহার ভার্যাকে হরণ করিয়াছে । রাক্ষন ! আমরা তাহারই 
অন্বেষণার্থ এস্থানে আমিয়াছি। এক্ণে জিজ্ঞাসা করি, 
তুমি কে? তোমার প্রদীপ্ত মুখ কি জন্য বক্ষস্থলে নিহিত, 
জঙঘ। এবং ভগ্র। তুমি কেনই বা কবন্ধবৎ ভ্রমণ করিতেছ % 

তখন কবন্ধ ইক্জ্রের বাক্য স্মরণ করিল এবং অতিমাত্র 
গ্রীত হইয়' স্বাগত প্রশ্ন পূর্বক কহিল, “বীরদয়! আজ আমি 
ভাগ্যবলে আপনাদের শুভদর্শন পাইলাম । আজ ভাগ্যবলেই 
আমার বাহুদ্ধর ছিন্ন হইয়া পড়িল। এক্ষণে নিজের অবিনয়ে 
আমি রূপকে যেরূপ বিকৃত করিয়াছি, শ্রবণ করুন্‌।” 


সপ্ততিতম সর্গ। 





কবন্ধ ও রামচঞ্ছের কথোপকথন । 


“রাজকুমার ! যেমন ইন্দ্র, চন্দ্র ও দূর্গ্যের রূপ অতিশয় 
বিখ্যাত, আমিও এককালে সেইরূপ ভ্রিলোক প্রসিদ্ধ অচিন্ত্য- 
নীয় রূপলাবণ্যে ভূষিত ছিলাম; কিন্তু আমি ছুষ্ট বুদ্ধি- 
বশতঃ ভয়ঙ্কর রাক্ষসমূর্তি ধারণ করিয়া খধিদিগের কোমল 
অন্তঃকরণে ভয় উত্পাদন পুর্ববক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতাম। 
একদ1 স্ুলশিরা নামক এক মহর্ষি বন্য ফল মূল আহরণ 
করিতেছিলেন, তৎকালে আমি এ মূর্ভিতে তাহার নিকটে 
গিয়া ফলমূল সমস্তই কাড়িয়া লইলাম। তদ্দর্শনে মুনি 
অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং এই বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান 
করিলেন, “ঘৰৃত্ত! তোর আকার এইরূপ দ্বণিত ও ক্রুর 
হইয়াই থাক্‌ ।, 

অনন্তর আমি অপরাধকুৃত শাঁপের শান্তির জনন কাতর- 
বচনে বারম্বার অনুনয় করিলে, মহর্ষি অনুকম্পাপুর্ববক কহি- 
লেন, “আমি যাহা কহিয়াছি তাহা আর অন্যথা হইবার 
নহে; কিন্তু ঘখন ইন্ষাকুবংশীয় দশরথতনয় রাশচন্দ্র তোমার 
বাহুচ্ছেদন পূর্বক নির্জন বনে তোমাকে দগ্ধ করিবেন, 
তখন ভূমি পুনরায় নিজ রমণীয় মূর্তি প্রাপ্ত হইবে । লক্ষ্মণ ! 
আমি শ্রীনামক দানবের পুত্র আমার নাম দন! এক্ষণে 
আমার যে বিকৃত আকার নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইহাও 


২২২ পাষাণ । 


আমার ওদ্ধত্যবশতঃ ঘটিয়াছে, আনুপুর্ববিক কছিতেছি শ্রবণ 
করুন্‌। ৃ 

আমি এক সময়ে অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম, 
তদ্দর্শনে পিতাম্‌হ ক্রশ্গী। সন্তষ্ট হইয়! আমাকে দীর্ঘ আধুপ্রদান 
করেন। তন্লিবন্ধন আমি অত্যন্ত গর্ববিত হুইয়া উঠিলাম। 
মনে করিলাম, আমার ত দীঘ আয়ুলাভ হইল, এখন আর 
ইন্দ্রকেই আমার ভয় কি? এই ভাবিয়া আমি একদিন ইন্ত্র- 
দেবকে যুদ্ধে আক্রমণ করিলাম। দেবরাজ ক্রুদ্ধ হুইয়। 
শতধার বজে আমার উরু ও মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেষ্ট করিয়া 
দিলেশ। আমি বিস্তর অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলাম, 
তজ্জন্য তিনি আমায় বধ করিলেন না; কহিলেন, “পিতামহ 
ব্রহ্মা তোমার সন্বন্ধে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহার 
অন্যথা হইবে না । তুমি দীর্ঘজীবি হইয়াই থাকিবে |” তখন 
আমি কহিলাম, “দেব! আপনি বজুদ্ারা আমার উরু ও 
মস্তক ভগ্ন করিয়। দিলেন, এক্ষণে আমি অনাহারে দীর্ঘকাল 
কিরূপে প্রাণথধারণ কর্রিব |” 

অনন্তর দেনর[জ অন্ুকম্পাপুর্র্বক আনার যোজন প্রমাণ 
দুই হস্ত এবং উদরে এক তীক্ষদশন মুখ সংযোজিত করিয়। 
দিলেন এবৎ কহিলেন, “যখন রামচন্দ্র ও লক্ষমণ রণস্থলে 
তোমার বাহুচ্ছেদন করিবেন, তখন তুমি পুনরায় স্বগলাঁত 
করিতে পারিবে |, আমি তদবপধি এইস্থানে থাকিয়া প্রকাণ্ড 
বাহুদ্ধারা দিংহ, ব্যাগ্র ও স্ব্গ প্রভৃতি অরণ্যচারী জন্তুগণকে 
চতুর্দিক হুইতে সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ কর্সি। অধিক 
কি কাননষধ্যে যাহা দেখি কিছুমাত্র বিচার না করিয়! 


আরণাকাণ্ড। ২৩ 


তাহাই গ্রহণ করি। ভাবিয়াছি, মহাজনের বাক্য কখন 
নিম্ষল হইবে না, অবশ্য এক সময়ে রামচন্দ্র আমার হস্তে 
পড়িবেন এবং আমার পাপদেছও বিনষ্ট হইবে । বীর! 
আপনি দেই মহাক্স! নামচক্র। মহ্র্ষিপস্ুলশিরাও বলিয়- 
ছিলেন “রামচন্দ্র বাতীত আর কেহই তোমার বিনাশে সম্্থ 
হইবে না।” এক্ষণে কৃপা করিয়া আমান অগ্নিসংস্কার করিলে 
আমি পূর্বতন শরীর লাভ করিতে পারিব। প্রাভো! আমি 
নিজ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে আপনার বিপদে ষখেষ্ট উপকার ও 
করিতে পারিব। এক্ষণে আমার মনোরথ সফল করুন্।৮ 
দনুর এই আশ্বানবাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র লক্ষাণ 
সমক্ষে করুণবাকো কহিতে লাগিলেন, “কবন্ধ ! আমরা দুই 
ভাতা কোন কারণলশতঃ জানকীকে আশ্রমে একাকিনী 
রাখিয়। বহিরগ্গত হুইয়াছিলায, ইত্যবসরে দুরাত্ম। রাবণ 
আদিয়া আমার প্রাণাধিকাকে অকর্েশে হরণ করিয়া লইয়! 
গিয়াছে । আমি আমার পিতৃবন্ধু জটায়ুর মৃত্যুকালে তীহার 
মুখে ছুরাস্ম! রাক্ষসের নাম মাত্র শুনিয়াছি ; এতস্িন্ন তাহার 
রূপ, বয়স, বাসস্থান বাক্ষমতা কিছুই জানি না। কিরূপে 
রাবণের সন্ধান পাইব এবং কিন্ধূপেই বা তাহাকে সমুচিত শাস্তি 
প্রদান করিয়া জানকীর উদ্ধার করিব, আমর তাহাই ভাবিয়! 
অত্যন্ত কাতর হুইয়াছি এবং নিতান্ত নিরাশ্রয়ের ন্যায় বনে 
বনে পর্যটন করিতেছে । কবন্ধ! এক্ষণে তুমিই আমাদের 
একমাত্র আশ্রয়। তুমি কৃপা করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য 
সফল হয়। আমর! এই স্থানে বিস্তীর্ণ গর্ত প্রস্তত করিয়া 
হস্তীশুওুতগ্ন শুক্ষ কান্ঠ আহরণ পূর্বক তোমায় দগ্ধ করিব। 


২২ রামায়ণ । 


এক্ষণে যদি যথার্থই জাঁন, তবে অনুগ্রহ করিয়া বল কোন 
ব্যক্তি কোথায় আমার শ্রাণাধিকা সীতাঁকে লইয়া! গিয়াছে ।৮ 

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে স্থবক্তা দন্ু উত্তর করিল, 
“প্রভো ! এক্ষণে আমার দিবাজ্ঞান নাই, জানকী কোথায় 
তাহাও এক্ষণে জানি না। দাহান্তে যখন আমি পবিত্র শরী- 
রের সহিত আমার শাঁপবিনক্ট দিব্যজ্ঞান লাভ করিব, তখন 
জানকী সংক্রান্ত সমস্ত সন্বাদ আপনকে জ্ঞাপন করিতে 
পারিব। দেব! আমি শাপবলে জ্ঞানশুন্য হইয়াছি এবং এই 
ঘ্বণিন মুর্তি পরিগ্রহ করিয়! ঘ্রণিতআচারে বনমধ্যে জীবন ধ(রণ 
করিতেছি । কোন্‌ মহাবীধ্য নীচাশয় রাক্ষদ শিভোর সৃত্থ্যর 
জন্য অগ্রিশিখারূপিণী সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়াছে তাহ! 
এই দেহ নত্বে আমার অবধারণ করিবার শক্তি নাই । অতএব 
প্রো ! অনুগ্রহ পূর্বক সূর্যাদেব শ্রান্তবাহনে অস্তাচলে অপধি- 
রোহণ করিবার পূর্ববেই আমাকে গর্ত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়। 
যথাবিধি দগ্ধ করুন্। যে মহাত্ব! আপনার শঞ্র ছুরাত্ৰা রাক্ষ- 
সের পরিচয় বিশেষরপ অবগত আছেন, আমি দাহান্তে 
দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তাহার উল্লেখ করিয়! দিব । আপনিও 
যত্বপূর্্বক তাহার সহিন্ন মিভ্রতী। স্থাপন করিবেন । তিনি 
ন্যায়পর অতএব আপনার সহিত সখ্যতা স্থাপনের অযোগ্য 
নহেন। এক সময়ে কোন কাঁরণবশতঃ তিনি সমস্ত লোকই 
পর্যটন করিয়াছিলেন, এই কারণে ব্রিলোকের কিছুই তাহার 
নিকট অবিদিত নাই, স্তৃ্তরাঁৎ সীতার উদ্ধারকাধ্য্যে আপনি 
তাহার নিকট হইতে বথেষ্ট সাহায্যও প্রাপ্ত হইবেন এক্ষণে 
নু গ্রহপূর্ববক এ পাপীর পরিভ্রাণের উপায় করুন” 


একমপ্ততিতম সগ'। 





কবন্ধ ও রামচন্ডেব কথোপকথন । 


কবন্ধ এই বলিয়। ক্ষান্ত হইলে ভ্রাতৃদ্বর পর্ববতোপরিস্থ 
একটী গর্তে চিতা প্রস্তুত করলেন । লক্গনণ জ্বলন্ত অগ্রিশিখা! 
দ্বার। উহা প্রচ্ছলিত করিয়৷ দিলে, এঁ চিতা চতুর্দিকে ভ্বলিয়। 
উঠিল । কবন্ধের মেদপুর্ণ প্রকাণ্ড দেহ উহাতে মন্দ মন্দ 
দগ্ধ হইতে লাগিল। কিয়ংকাল পরে মহাবল দনু ধুমশুন্য 
অগ্নির ন্যায় তেজাময় মুর্তি ধারণ করিয়া জ্বলন্ত চিতার মধ্য 
হইতে উথ্থিত হইল । তাহার. পরিধান নির্শাল বস্ত্র, গলে 
দিব্য মাল্য ছুলিতেছে এবং সর্ববাঙ্গে মহামূল্য অলঙ্কার 
শোভা পাইতেছে। কবন্ধ এ প্রজ্জবলিত চিতা হইতে উত্থিত 
হইয়া হংসযেো'লিত উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্বক দেহপ্রভায় 
দশদিক স্ুশে।ভিত করিয়। তুলিল এবং অন্তরীক্ষ হইতে 
রামচন্দ্রকে সম্বোধন পুর্ববক কহিতে লাগিল, “রঘুবীর ! 
আপনি যে প্রকাঁরে জানকীকে প্রাপ্ত হইবেন, তাহ! কহি- 
তেছি মনাযোগ পূর্বক শ্রবণ করুন্। এই জীবলোকে 
সন্ধিবিগ্রহাঁদি ছয়টি মাত্র কার্য সাধনের উপায় নির্ধারিত 
আছে। এ ছয়টা উপায়ের যথাযোগ্য প্রয়োগ দ্বারা লোকে 
আপনার এুভাশুভ বিচার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি 
বিপ্দাপন্ন, বিপদাপন্ন ব্যক্তির সহিত সংসর্গ করা তাহার 
নিতান্ত কর্তব্য । বীর ! আপনি এক্ষণে ভ্রাতার সহিত ছর্দশা- 

কি 
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পন্ন হইয়াছেন এবং ভার্্যাহরণ-জনিত অসহনীয় ক্লেশপরম্পরা 
সহ্য করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় কোন বিপন্ন লোকের 
সহিত মিত্রতা স্থাপন কর আপনার অবশ্য কর্তবা। তত্ভিম্ন 
আপনার কার্যযদিদ্ধির 'অনা উপায় দেখিতেছি না। এক্ষণে 
আপনাকে যে লোকের সহিত মিত্রতা করিতে হইবে তাহা 
কহিতেছি। 

স্বত্রীব নামে এক মহাঁবল বানর আছেন। উত্জপুত্র 
পরাজ্রান্ত বালী তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতী। উক্ত বালী ক্রোধান্ধ 
হইয়া ভীহাঁকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। 
এক্ষণে স্থগ্রীব পম্পাতীরবন্তা খষামূক পর্বধতে চাঁরিটী বান- 
রের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন । তিনি মহাবল, তেজস্বী, 
বিনীত, সত্যপ্রতিজ্ঞ বুদ্ধিমান, স্থবীর ও দক্ষ । এক্ষণে মেই 
মহাত্মা ভ্রাতার উৎপীড়নে অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়াছেন, 
স্থতরৎ সীতার অন্বেষণে তিনি নিশ্চয়ই আপনার সহায় ও 
মিত্র হইবেন। বীর! আর বৃথা শোক করিবেন না। কাল 
নিতান্তই ছুর্নিবার। যাহা হইবার কিছুতেই তাহার অন্যথা 
হয় না। আপনি বুদ্ধিমান, বিবেচনা করিয়া দেখুন 
বিপদে অবমন্ন হইলে কিছুতেই তাহ! হইতে উত্তীর্ণ হওয়া 
যায় না। অতএব আমি যাহা বলিতেছি অবহিত চিত্তে 
শ্রবণ করুন। আপনি ধৈধ্য অবলম্বন করিয়া. প্রকৃত কার্য্যের 
অনুপরপার্থ অদ্যাই এস্থান হইতে যাত্রা করুন| খাধ্যূক 
পর্বতে উপস্থিত হইয়া অনিষ্ট পরিহারার্থ প্রজ্জবলিত অগ্রিকে 
সাক্ষী করিয়া স্ৃগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করুন্॥ বানর 
বলিয়া আপনি তাঁহাকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করিবেন না। তিনি 
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কৃতজ্ঞ, কাঁমরূপী ও বীর্ধ্যবাঁন। তিনিও এক্ষণে সহায়ার্থী 
স্বতরাং আপনাকে কদাঁচ উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। 
আপন! হইতে তাহার যথেষ্ট উপকার হুইবে ;না হইলেও 
তিনি কদাচ আপনার কাধে ওদাসীন্য-প্রকাঁশ করিবেন ন।। 
বীর! এক্ষণে বালীর সহিত্ত স্ুগ্রীবের ঘোর শন্রতা উপস্থিত 
হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি কেবলমাত্র পম্পার নিকটবর্তী স্থানে 
সভয়ে পর্যটন করিতেছেন । এক্ষণে আপনাকে পাইলে 
তিনি রুতার্থ হইবেন। অতএব আর বিলম্ব করিবেন না। 
শীত্ব তথায় গিয়। অগ্নিপমক্ষে অস্ত্র স্থাপন পূর্বক সত্াবন্ধনে 
সেই বনচরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করুন্‌। তিনি বছু- 
দর্শিতাবলে রাক্ষসনিবাঁস সমস্তই অবগত আছেন। অধিক 
কি ত্রিলোকেও তাহার অবিদ্িত কিছুই নাই। যতদূর 
সূরধ্যদেব কিরণ বিতরণ করেন ততদূর পর্য্যন্ত তিনি বাঁনর- 
গণের সহিত নদী, পর্ববত, গিরিছুর্গ এবং কন্দরে জানকীর 
সন্ধান করিবেন। তিনি এই উপলক্ষে মহাকায় বানরদিগকে 
চতুর্দিকে প্রেরণ করিবেন এবং অবশেষে শোকার্ত জানকীকে 
রাক্ষনগৃহ হইতে উদ্ধার কারবেন। অধিক কি সীতা স্থমের 
শিখরেই থাকুন্‌ ব! পাতাল তলেই থাকুন, সেই কৃতজ্ঞহৃদয় 
কপীশ্বর রাক্ষনকুল বিনাশ করিয়া তাহাকে অবশ্যই আপনার 
হস্তে অর্পণ করিবেন |" 


দ্বিসপ্ততিতম সর্গ। 


কবন্ধের স্বর্গারোহণ। 


কবন্ধ এইরূপে দীতার অস্বেষণোপায় বলিয়া! পুনরায় 
কহিতে লাগিল, “রামচন্দ্র! এই যে পশ্চিমদিকে স্থুরম্য 
গথ দেখিতে পাইতেছেন, ইহা দিয়া গমন করিলে আপনারা 
খষ্যমুক পর্ববতে উপস্থিত হইবেন । এই পথের উভয় 
পার্থে জম্মু, পিয়াল, পনস, তিন্দুক, বট, শ্বশ্খ, কর্ণিকার 
চত প্রভৃতি পাদপ এবং কুম্থমিত কদন্ব, করবার, লাগকেশর, 
অশোক, তিলক, রক্তচন্দন, নীল, নক্তমালা, আগ্মুখ্য ও 
মন্দার বৃক্ষ সকল শোভা! পাইতেছে। আপনারা এ সমস্ত 
পাদপে আরোহণ অথব! তাহাদের শাখা ভূমিতে অবনত করিয়। 
অযুতকল্প স্রমিষট ফল ভক্ষণ পুর্ববক গমন করিবেন । অনন্তর 
এ সুরমা কানন অতিক্রম করিয়া আপনারা নন্দন কাননের 
ন্যায় মনোহর অপর এক অরণ্যে প্রবেশ করিবেন । যেপ্ূপ 
চিত্ররথ কাননে সর্ধবদা সকল খতুই মমভাঁনে বিরাজ করি- 
তেছে এ বনেও সেইরূপ । তত্রত্য পাদপশ্রেণী সজল 
জলদাবলা এবং দুরস্থিত পর্বতের ন্যায় গাঢ় নীলবর্ণ, শীখা- 
প্রশাখায় পরিশোভিত ৩ ফলভরে অবনত। অনুজ ভ্রাতৃ- 
বসল লক্ষ্মণ এ সমস্ত বৃক্ষে আরোহণ অথব1 তাহাদের 
শাখা ভূমিতে আনমিত করিয়া আপনাকে স্তুমিব্ট ফল প্রদান 
করিবেন। আপনারা এইরূপ পর্বত হইতে পর্ববন্ত এবং 
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বন হইতে বনে পর্যটন করিয়। পম্পা সরোবরের তীরে 
উপনীত হইবেন । এ সরোবর কর্করাশূন্য, বালুকাকীর্ণ, অপি- 
চ্ছিল ও শৈবালবিহীন। উহার ফসোপানগুলিও সমান। 
উহাতে রক্ত ও শ্বেতুপদ্ম নকল সর্বদা £শাভা পাইতেছে। 
₹স ও ক্রৌঞ্চগণ নিরন্তর মধুরম্বরে কোলাহল করি: 
তেছে। এ সমস্ত পক্ষী বধ কাহাঝে বলে জানে না এবং 
মনুষ্য দেখিলেও ভীত হয় না । আপনারা গিরা পম্পাবিহারী 
ঘ্ৃতপিগ্াকার সেই সমস্ত স্থুলকায় পক্ষী সকলকে মহাস্থখে 
ভক্ষণ করিবেন । এ সরোবর নলমীন, চক্রতুপ্ড এবং উৎকৃষ্ট 
রোহিত মতস্যেও পরিপুর্ণ। মহাবীর লক্ষণ বাণাঘাতে এ 
সমস্ত ম্স্য সুংহাঁর করিবেন এবং ত্বক ও পক্ষচ্ছেদন পূর্বক 
শুল্যপক করিয়া ভক্ষণার্থ আপনাকে প্রদান করিবেন। 
পম্পার জল পদ্মগন্ধি, নিশ্মাল, স্থখসেব্য, শীতল, ক্ষটিকের 
ন্যায় স্বচ্ছ ও বলকারক। আপনি মৎসা ভক্ষণ করিলে 
ভ্রাত্বীবৎসল লক্ষ্মণ পানার্থ সাঁদরে পদ্মদলে সেই জল আনয়ন 
করিবেন। এস্থনে গিরিগুহাঁশায়ী অনেকাঁনেক বন্যবরাহও 
জললোছে উপস্থিত হয় এবং নিন্দমল জলে পিপাস। শান্তি 
করিয়া বৃষের ন্যায় চীৎকার করিতে থাকে । সায়াহ্ে বিচ- 
রণ কালে লক্ষমণ আপনাকে এ সমস্ত দেখাইবেন। বীর! 
এঁ সমস্ত পুষ্পশোভিত পাদপতশ্রেণী এব নির্মল জল অব- 
লোকন করিয়া অ*পনার শোকের অবশাই অনেক পরিমান : 
শান্তি হইবে | তথায় তিলক ও নক্তমাল প্রভৃতি বৃক্ষ সকল 
ফল ও পুষ্পভরে আনমিত হইয়া রহিয়াছে এবং পঞ্চজ সকল 
উন্মাদকারী সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত করিতেছে । এ 
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সমস্ত জুগন্ধি কুম্থম সমুহ চয়ন করে, তথায় এমন কেহই 
নাই এবং তাপদী শক্তিপ্রভাবে উহার কখন জান বা 
বিশীণণও হয় না। মহর্ষি মতঙ্গের শিষ্যেরা এ বনে বাল 
করিতেন এবং গুরুর জন্য নিত্য নিত্য বন্য ফল মুলও 
আহরণ করিয়া দিতেন। ফল যুল বহনশ্রমে তশুকালে 
তাহাদের শরীর হইতে যে সমস্ত স্বেদবিন্ পতিত হুইত 
তাপমী শক্তিপ্রভাবে তাহাঁও পুষ্পরূপে উৎপন্ন হুইয়াঁছে। 
বহুদিন অতীত হইল এ মস্ত তপস্বী যোগাবলম্বমে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন; কিন্ত শবরী নামে এক ধর্্মশীল। তপন্থিনী 
এখনও তথায় অবশ্থিতি করিতেছেন । এ শবরী উহ্থীদের 
পরিচারিকা ছিলেন। রঘুনীর ! আপনি ত্রিলোকপুজ্য ও 
দেবতুল্য। তাপদী আপনার পবিত্র দর্শন লাভ করিলে 
নিঃসন্দেহ স্বর্গে গমন করিবেন । 

বামচন্দ্র ! আপনি সেই পম্পার পশ্চিমতীর দিয়া মহর্ষি 
মতঙ্গের তপোবনে গমন করিবেন । এ তপোবন অতিশয় 
পবিত্র ও রমণীয়। মহ্র্ষির তপঃপ্রভাবে মাতঙ্গেরা এখন 
পর্যন্তও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি বহুদিন 
হইল উহ। স্বনামে প্রসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাঁবধিও উহ 
মতঙ্গবন বলিয়াই প্রথিত আছে । আপনি এ নন্দনকানন 
তুলা হৃরম্য তপোবনে প্রবেশ করিয়৷ এবং নানাবিধ পক্ষীর 
শ্বধুর কলরব শ্রবণ করিয়া যারপর নাই প্রীত হুইবেন। 
আপনার শোকানলেরও অনেক পরিমাণে শাস্তি হইবে । 

পম্পা সরোবরের অদুরেই খধ্যযূক পর্বত । তথায় 
বহুবিধ পুম্পিত পাদপশ্রেণী নিরন্তর শোভা পাইতেছে। 


আরণ্যকাঁণড । ২৩১ 


শিশুপর্পে সর্বদা সমাকীর্ণ থাকায় এ সকল রৃক্ষে কেছ 
আরোহণ করিতে পারে না। পুর্ববকালে সর্ববলোকপিতা- 
মহ ব্রঙ্গা এ পর্বত নিন্মীণ করেন। ধন্মাস্মন্‌! এ পর্বতের 
দানশক্তির কথ! শুনিলে অত্যন্ত বিন্মিত হইবেন। কেহ 
উহ্বার শিখরদেশে শয়ন করিয়! শিদ্রাবস্থায় যত ধনের বিষয্প 
স্বপ্ন দেখে, জাগরিত হইয়া! ততই প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যদ 
কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি এ পর্বতের উপরি আরোহণ করে, 
তাহা হইলে রাক্ষসেরা আসিয়। নিদ্রাবস্থায় তাহাকে প্রহার 
করে( পম্পা সরোবরে যে সমস্ত শিশুমাতঙ্গ ক্রীড়া করে 
তাহাদের তুমুল কলরব খষ্যমুকের শিখরদেশ হইতে শুনিতে 
পাওয়া যায়। চতুর্দিকে মেঘবর্ণ প্রকাণ্ড হস্তী সকল রক্তবর্ণ 
মদধারাঁয় অভিষিক্ত হইয়া দলে দলে সঞ্চরণ করিতেছে । 
কখন নিকটস্থ পম্পা সরোবরের হাথম্পর্শ স্বগন্ধি সলিল পান 
করিয়া মহানন্দে অরণ্যে প্রবেশ করিতেছে । ব্যাস, ভল্প ক, 
বরাহ, মহিষ এবৎ নীলবর্ণ শান্তস্বভাব রুরু প্রস্ততি নানা 
জাতীয় প্রাণী সকল খমির প্রভাবে একত্রে ক্রীড়া করিতেছে । 
রামচন্দ্র! আপনি তাহাদিগকে দেখিয়! পরম প্রাত হইবেন । 
এ পর্বতে শিলাচ্ছন্ন এক বিস্তীর্ণ গুহাও আছে। তন্মধ্যে 
প্রবেশ কর! অতি দুরূহ ব্যাপার। এ গুহার সম্মুখে অতি 
রমণীয় একটা হুদ দেখিতে পাইবেন। এত্রুদের জল অতি- 
শয় স্নিগ্ধ এবং উহার তীরভূমিতে নানা প্রকার ফল-পুঞ্পু- 
শোভিত বৃক্ষ রহিয়াছে । রঘুবীর | ধর্্াত! স্থগ্রীব, বানর- 
গণের সহিত এ গুহাঁমধ্যে বাপ করেন এবং কখন কখন 
পর্বতের শিখরদেশে ও অবস্থিতি করিয়া থাকেন 1? 


২৩২ রামায়ণ । 


মাল্যধারী সূর্য্যতুল্য প্রাশালী কবন্ধ, রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে 
এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া আকাশতলে শোভা পাঁইতে 
লাগিল। তাহাকে গমনোদ্যোগী দেখিয়। ভ্রীতৃদ্বয়ও কহি- 
লেন, “কবন্ধ! তুমি আামাদের যথেষ্ট উপকার করিলে, 
এক্ষণে চিরকাল স্থখে .দিব্যলোকে বিরাজ কর।”৮ কবন্ধও 
কৃতাগ্ুলিপুটে, “তবে আপনারা এক্ষণে স্বকার্ধ্য সাধনার্থ 
স্বখে ধধ্যমুকাভিযুখে গমন করুন,” এই কথ' বলিয়। প্রভার 
দশদিক আলোকিত করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিল 


ব্রিসপ্ততিতম সগ্গ। 


শবরীর স্বর্গে গমন । 


রামচন্দ্র ও লক্ষণ, স্ৃত্রীব দর্শনার্থ কবান্ধর নির্দিষ্ট পথ 
আশ্রয় করিলেন এবং পব্বতোপরি পরম রমণীয় স্থমিষ্ট 
ফলভারাঁবনত বিবিধ বৃক্ষশ্রেণা দর্শন করিতে করিতে পশ্চি- 
মাভিমুখে পম্প। সরোবরের উদ্দেশে যাইতে লাগিলেন। 
ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। ভ্রাতদ্বয় সে রাত্রি পর্ববতো- 
পরি যাপন করিয়! পরদিন প্রভাতে পম্পার পশ্চিম তটে 
শবরীর রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তাপলী দেব- 
প্রভাব রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে দেখিবাগান্র কৃতাঁঞ্জলিপুটে 


আরণ্যকাণ্ড। ও ২৩৩ 


উত্থিত হুইয়! ঘথাবিধি পাদ্য ও অর্ধ্য দ্বার তাহাদের পুজা 
করিলেন। 

অনন্তর রামচন্দ্র ধর্মশীলা তাপনীকে সম্বোধন পূর্বক 
কহিলেন, “অগ্নি তপোধনে ! তুমি ত তপোবিদ্থ সমস্ত জয় 
করিয়া? তোমার তপন্য। ত ক্রমে বদ্ধিত হইতেছে ? তুমি 
কামাদি ছয় রিপু এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি ত বশীভূত করিয়াছ ? 
তুমি তপদ্যার নিয়ম ত যথারীতি পালন করিয়া থাক ? তুমি ত 
মনের স্থখে আছ ? এবং তোমার গুরুসেবা ত সফল হইয়াছে ?, 

তখন সেই বৃদ্ধ তাঁপদী শবরী রামচক্দ্রের সম্মুখীন হইয় 
কহিতে লাগিলেন, “দেব! আজ আপনার সন্দর্শনে আমার 
তপস্যা, গুরুষেব! এবং জন্ম সমস্তই সফল হুইল । পুরু- 
ষোতম। আজ স্বহস্তে আপনার পুঞ্জা করিয়া আমি স্বর্গলাভ 
করিব। রানচক্র! আপনি যখন সৌম্যদৃষ্টিতে আমায় পবিক্র 
করিলেন, তখন আমি আপনার প্রসাদে অক্ষয়লোক লাভ 
করিব সন্দেহ নাই। আমি যে সকল সাধুশীল তপন্বীদিগের 
পরিচর্ধ্যা করিতাঁম, আপনি চিত্রকুট পর্বতে উপস্থিত হইবা- 
মাত্র তীহার। দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়। স্বর্গধামে গমন 
করিয়াছেন। গমনকালে তাহারা কহিয়াছিলেন, “ভদ্ররে ! 
রামচন্দ্র লক্ষণের সহিত এই পুণ্যাশ্রমে আসিবেন॥। তুমি 
তাহার যখোচিত আতিথ্যনৎকার করিও । তাহার পবিজ্র- 
মূর্তি নিরীক্ষণ করিলে তোমার অক্ষয়লোক লাত হুইবে |”. 
দেব! আমি তাহাদের এই কথা শুনিয়! আপনার জন্য 
পম্পাতীর হইতে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।” 


রামচন্দ্র শবরীর বাক্যে অত্যন্ত প্রাত হুইয়। কহিলেন, 
ও) 9 


হত রামায়ণ । 


“মহাভীগে ! আমি দনুর মুখে তাপসগণের মাহাত্্যের কথা 
শুনিয়াছি। যদি আপত্তি না থাকে তবে একবার শ্বচক্ষে 
দেখাইয়া! আমার কৌতুহল নিবারণ করুন্।» 

রামচন্দ্রের এই" বাক্য শ্রবণ করিয়া! শবরী কহিলেন, 
“দেব! এরূপ ইচ্ছা প্রকাশই আমার প্রতি অনুগ্রহ । এ 
দেখুন, অদুরেই মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রম । উহা! সজল জল- 
দের ন্যায় নীলবর্ণ এবং নানাবিধ মুগ ও পক্ষীতে পরিপূর্ণ । 
এ স্থানে পুণ্যাত্মা মহর্ষিগণ বিশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ পুর্ববক জ্বলন্ত 
অগ্রিতে দেহপগ্জর আহুতি দিয়াছেন। এই প্রত্যকৃস্থলী 
নাঙ্গী বেদী। এই স্থানে সেই সমস্ত ত্রিলোকদর্শী তেজস্ী 
মহর্ধিগণ শ্রমকম্পিত করে পুষ্পোপহার প্রদান করিতেন । 
প্রভো ! দেখুন তীহাঁদের তপঃপ্রভাবে এই বিছ্বুৎপ্রভা বেদী 
আজ পর্য্যন্ত শ্রীসৌন্দর্য্যে চতুর্দিক স্থুশোভিত করিতেছে । 
তাহারা উপবাসজনিত আঁলস্যে এবং তপঃক্লেশে পর্যটন 
করিতে পারিতেন না, এ দেখুন এই নিমিন্ত সপ্ত সমুদ্র স্মৃতি- 
মাত্র এই স্থানে আসিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন | তীহারা 
স্নীনান্তে ঘষে সকল বন্কল বুক্ষে রাখিয়াছিলেন, আজিও 
সেগুলি শুষ্ক হয় নাঁই, পদ্যাদি যে সকল পুষ্প দ্বারা দেবপুজ! 
করিয়াছিলেন, আজিও সেগুলি শান হয় নাই। প্রভো। 
আপনাকে আর কি দেখাইব ? এই সমস্ত বনই দেখিলেন 
এবং যাহা শুনিবার তীহাঁও শুনিলেন; এক্ষণে আজ্ঞা 
করুন, আমি এই মানবদেহ পরিত্যাগ করিব । ফাহাদের 
এই আশ্রম, আমি এতকাল ধাঁহাদের পরিচর্ধ্য! করিয়াছি, 
আজি আপনার প্রসাদে তাহাদের সন্নিহিত হইব। 


আরণ্যকাঁও । ২৩৫ 


তাপনী এই বলিয়া বিরত হইলে রাঁমচন্র কহিলেন, 
“দ্ডে !-তুমি যে সমস্ত তাপশী শক্তির প্রভাব দেখাইলে 
তাহ! অতি আশ্চর্য ও বিস্ময়কর । তোমার আতিথ্যে 
আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে হাথে ইষউলোকে 
গমন কব 1” 

রামচক্দ্রের অনুজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়া চীরচর্নম ও জটীধারিণী 
শবরী অগ্নিকৃণ্ডে দেহ আনুতি প্রদান করিলেন। কিয়হু 
কাল পরে শবরী দিব্যমুর্তি ধারণ করিয়। কুণ্ড হইতে উত্থিত 
হইলেন । তাহার জ্যোতি প্রদীণ্ড অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল 
হইয়া উঠিল। সর্বাঙ্গে দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্য 
শোভ। পাইতে লাগিল। তাপসী দিব্যবসনে ঘারপর নাই 
প্রিয়দর্শন হইয়া বিছ্যুতের ন্যায় এ স্থান আলোকিত করিয়া 
তুলিলেন এবং যেখানে মতঙ্গাশ্রম নিবাসী পুণ্যশীল ম্হর্ষিরা 
বিহার করিতেছেন, যোগবলে সেই পবিভ্রলোকে গমন 
করিলেন। 


চতুঃসগ্ততিতম সগ?। 





রাঁমচন্দ্রের প্ম্পাসরোবরে গমন । 


শবরী তপোবলে স্বর্গারোহণ করিলে রামচন্দ্র কিয়ৎকাল 
মহর্ষিগণের তপঃপ্রভান চন্ত করিতে লাগিলেন। অনস্তর 
লক্ষমণকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, “ভাই ! এই পুণ্যাশ্রমে 
বহুসংখ্যক মুগ ও ব্যাপ্র ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। 
তাহারা তপঃগ্রভাবে নৈসর্গিক হিৎ্সাদেষাদি পরিত্যাগ 
করিয়াছে । চতুর্দিকে নানাবিধ পক্ষী মধুরস্বরে কোলাহল 
করিতেছে। স্ছানে স্থানে বিবিধ অদ্ভুত পদার্থও রহিয়াছে । 
আমি স্বচক্ষে এই সমস্ত দর্শন করিলাম এবং সপুনমুদ্রতীর্থঘে 
আন এবং যথাবিধি পিতৃগণের তর্পণও করিলাম । এক্ষণে 
আমার সকল প্রকার অশুভ বিন্ট ও মন পুলকিত হইল। 
অতঃপর আইন আমর! শ্রিয়দর্শনা পম্পাতে গমন করি। 
পম্পার আদৃরেই খাম্যমূক পর্বত | সুর্দ্যতনয় স্ুগ্রীব বালীর 
ভয়ে চারিটিমাত্র বানরের সহিত তথায় বাস করিতেছেন। 
কবন্ধ বলিয়াছেন জানকীর অনুসন্ধান তীহারই আয়ত 
অতএব ভার বিলম্ব করা উচিত নয়, চল শীত তাহার উদ্দেশে 
গ্রমন করি ।” - 

এই কথা শুনিয়া লক্ষমণ কহিলেন, “আর্য ! পম্পাদর্শনে 
আমারও অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে, চলুন শীঘ্র যাঁওয়! 
যাঁউক্‌1৮ 
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অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষমণের সহিত সেই আশ্রম হইতে 
নিক্রান্ত হইলেন এবং যে স্থানে অত্যুচ্চ পুষ্পিত বৃক্ষ ঘকল 
রহিয়াছে এবং কোধষ্টি, অর্জুন, শতপত্র, কীচক প্রভৃতি পক্ষী 
সকল কোলাহল করিতেছে সেই সমত্ত বিস্তীর্ণ বনবিভাগ 
ও বিবিধ সুরমা সরোবর দেখিতে দেখিতে পম্পাভিমুখে 
গমন করিতে লাগিলেন। মতঙ্গনরোবর পম্পার একটী 
প্রদেশমাত্র ; উভয় ভ্রাতা তথায় উপস্থিত হইয়া পম্পাদর্শন 
করিলেন। এ সরোবর অতিশয় রমণীয়, উহার স্ফটিকবৎ 
স্বচ্ছ সলিলে কমলদল নিকমিত রহিয়াছে । সর্বত্র কোমল 
চিক্ষণ বালুকা ; মৎস্য ও কচ্ছপগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করি- 
তেছে। এ সরোধরের কোন স্থান কহলারে তাত্রবর্, 
কোন স্থান কুমুদে ধবলবর্ণ এবং কোন স্থান কুবলয় সমূহে 
নীলবর্ণ হইয়াছে । উহার তীরে তিলক, অশোক, বকুল, 
পু্নাগ ও উদ্দালক প্রনৃতি বৃক্ষ কল বিরাজ করিতেছে 
কোথাও স্্ররম্য উপবন শোভা পাইতেছে। কোথাও লতা! 
সকল সহচরীর ন্যায় বৃক্ষ সকলকে আলিঙ্গন করিয়া রছি- 
য়াছে। কোন স্থান ময়ুরগণের কেকারবে গ্রতিধ্বনিত হই- 
তেছে, কোথাও ক্ষ, রক্ষ, গন্ধ, উরগ ও কিন্নরেরা স্থখে 
ইতস্তত? বিচরণ করিতেছে । রামচন্দ্র পম্পা দর্শন করিয়! 
সীতাবিরছে উচ্ৈঃম্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন । অনন্তর 
কিয়ৎকাল পরে লক্ষাণকে সম্বোধন পৃর্ববক কহিলেন, “ভাই ! 
এই প্রিয়দর্শনা পম্পা তিলক, বীজপুরক, বট, লোধু, কুস্থমিত 
করবীর, পুন্াগ, মালতী, কুন্দ, বকুল, অশোক, সপ্তপর্ণ, 
কেতক ও অতিমুক্ত প্রভৃতি বৃক্ষলতাসমুহে অলঙ্কত হইয়া 


২৩৮ ধামায়ণ। 


প্রমদার ন্যার শোভা পাইতেছে। কবন্ধ যেরূপ নির্দেশ 
করিয়াছে, ইহারই তীরে সেই ধাতুরাগরঞ্জিত বিচিত্র ধষ্যমূক 
পর্ববত। খক্ষরাজের পুত্র মহাত্া স্স্ত্রীব এ পর্বতে বাস 
করিতেছেন । এক্ষণে তুমিই তাহার নিকট গমন কর।” 

- এই ধলিয়। রামচন্দ্র জাঁনকীর জন্য উৎ্কষ্ঠিতমনে বিলাপ 
করিতে করিতে রমণীয় পম্পাদর্শন করিতে লাগিলেন । 


আরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত । 


রামায়ণ । 


কিফিকনম্ধাকীণ্ড | 








প্রথম অর্থ 


পম্পাদর্শনে রামচন্ত্বের বিলাপ ॥ 


রামচন্দ্র লক্ষণের সহিত দেই মৎস্যসংকুল পদ্মপুর্ণ 
পম্পীয় গমন করিয়! ব্যাকুলান্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগি- 
লেন। এ সরোবরে দৃষ্টিপাতমাত্র সহসা তাহার মনে হর্ষের 
উদ্রেক হইল এবং ইক্ট্রিয়বিকারও সমুপস্থিত হইল। তিনি 
অনঙ্গের বশবন্তা হইয়া লক্ষাণকে কহিলেন, “বৎস! এই 
পম্পার জল বৈদূর্ধ্ের ন্যার নির্মল, ইহাতে পন্মদল প্রস্ফ,টিত 
রহিয়াছে । পম্পার তীরস্থ বন অতি রমণীয় ; এ বনে 
বৃক্ষগুলি নশূঙ্গ পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহা! 
সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তগণে পরিপূর্ণ এবং মগ ও পক্ষিগণে 
আকীর্ণ। লক্ষ্মণ! যদিও আমি সীতাহরণে ও ভতরতের 
ছুঃখে নিরন্তর শোকাকুল রহিয়াছি, তথাপি এই প্রিয়দর্শনা 
পম্পাকে দেখিয়া আমার মন অনেক সুস্থ হইল+; +্র্দিকে 


হ্‌ বামায়ণ। 


দেখ, নীলপীতবর্ণ তৃণময্ স্থানটী কেমন হ্ৃন্দর; বৃক্ষ হইতে 
বিবিধ পুষ্পরাজী পতিত হওয্রায় উহা যেন বিচিত্র কম্ধলে 
আত্তীর্ণ রহিয়াছে । লক্ষণ! এক্ষণে কামোদ্দীপক স্ৃখময় 
বসস্তকাল উপস্থিত দেখ, পুষ্পস্তবক-শোভিত লতাগুলি 
যেন প্রণয়ভরে বৃক্ষের অগ্রশাখা আলিঙ্গন করিতেছে । 
স্থখস্পর্শ অনিল মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে । বর্ষাগমে 
সজল জলদাবলী যেরূপ জলবর্ষণ করে, বসস্তাগমে পুম্পিত 
পাদপশ্রেণীও সেইরূপ পুপ্পনর্ষণ করিতেছে। বৃক্ষ সকল 
বায়ুবেগে কম্পিত হইয়া স্থরম্য শিলাতল পুপ্পে আকীর্ণ 
করিয়াছে । অনেক পুষ্প পড়িয়াছে, অনেক পুষ্প পড়িতেছে 
এবৎ অনেক পুষ্প বৃক্ষে রহিয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন 
বায়ু সর্বত্র পুষ্পদিগকে লইয়! ক্রীড়া করিতেছে । শাখা 
সকল বিকমিত কুসুমে সমাচ্ছন্স, বাঁয়ু তৎসমুদয় কম্পিত 
করত প্রবাহিত হইতেছে এবৎ ভ্রমরগণ মধুগন্ষে আকুল 
হইয়! গুণ গুণ স্বরে উহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছে । এ 
দেখ, সমীরণ গিরিগুহ। হইতে গম্ভীর রবে নিক্ক্ান্ত হইতেছে 
বোঁধ হয় যেন স্বয়ং সঙ্গীত করিতেছে এব মদমত্ত কোকিল- 
গণের কণ্ম্বর দ্বার বৃক্ষ সকলকে নুত্যশিক্ষা দিতেছে । এ বাঁয়ু 
চন্দনের ন্যায় শীতল ও স্থম্পর্শ এবং সুগন্ধি ও শ্রান্তিহারক । 
উহার বেগে বৃক্ষ সকল নীত হুইয়! শাখাসংযোগে যেন 
পরস্পর গ্রথিত হইয়া যাইতেছে । সমস্ত বনবিভাগ মধুগন্ধে 
আমোদিত, উহ্থাতে ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতেছে । শিখরে 
পরিস্থ বৃক্ষনকলে পুষ্পবিকাশ হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন 
পর্কাত শিরোড়ষণ ধারণ করিয়াছে । কর্ণিকার সকল পুপ্পিত 
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হইয়! ব্বর্ণালঙ্কার-শোভিত পীতানম্বরধারী মনুষোর ন্যায় অপূর্ব 
শ্রীধারণ করিয়াছে । ভাই ! আমি জানকীবিহীন, এক্ষণে বসস্ত 
আমার শোক উদ্দীপন এবং অনঙ্গও আমাকে যারপর নাই 
সন্তপ্ত করিতেছে। এঁশুন, কোকিল হর্ষভে কুহুরব করিয়া যেন 
আমাকে আহ্বান করিতেছে । আমি কামার্ত, এ স্রম্য নিঝরে 
দাত্যুহ পক্ষীর মধুরধ্বনি আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। 
হায় ! পুর্বে জানকী আশ্রম মধ্যে ইহার সঙ্গীত শুনিয়া পুলকিত 
মনে আমায় আহ্বান পূর্বক কতই আনন্দ প্রকাশ করিতেন ।” 

এই বলিয়! রামচন্দ্র কিয়্কাঁল অবিরল বারিধারা বিস- 
র্জন করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় লক্মবণকে সম্ঘোধন 
পূর্বক কহিলেন, “ভাই ! এ দেখ, কাননমধ্যে পক্ষী সকল 
বিভিন্ন স্বরে কোলাহল করিয়া চারিদিকে বৃক্ষ হইতে 
রক্ষে গিয়া বসিতেছে । তাহার পম্পাতীরে স্ব স্ব জাতিতে 
সমিবিষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া দলে দলে ভূঙ্গবৎ মধুর শব্দ করিয়া 
ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে । এই সমস্ত বৃক্ষ দাত্যুহদিগের 
রতিজন্যরবে এবং পুংস্কেকিলের কলনিনাদে যেন স্বয়ং 
শব্দ করিয়া আমার চিন্তকে বিকৃত করিয়া তুলির়াছে। 
লক্ষ্মণ! আমি আর অধিক কাল বাঁচিব না, এই বসন্তরূপ 
ল্মমল জামায় দগ্ধ করিবে । অশোক বৃক্ষের স্তবক উহার 
ভ্বলন্ত অঙ্গ'র, অ'্লকুলের গুণ গুণ রব উহার শব্দ এবং 
অভিনব পল্লব উহ্থার আরক্ত শিখা । ভাই! আমি সেই 
বিশালনয়না, স্থকেশী চাঁরুভাষিণী জানকীকেই যখন হারাই- 
য়/ছি, তখন আমার জীবনে প্রয়োজনই বা কি? হায়! 
জানকী বসন্তাগমে কতই আহ্লাদিতা হইতেন। লক্ষণ! 


৪ রামারণ। 


চতুর্দিকে এই সমস্ত স্বরম্য পাদপশ্রেণী আমার শোকাগ্নি 
গ্রস্বলিত করিতেছে । দুঃসহ মলয়ানিলও সেই অগ্নির সা 
তা করিতেছে। 

লক্ষাণ ! এদিকে দেখ, উন্মত্ত গয়ুরেরা পবনকম্পিত পক্ষ 
বিস্তার পুর্ববক ময়ুরীদিগের সহিত ইতস্ততঃ কেমন মনোহর 
নৃত্য আস্ত করিয়াছে । ভামি কামার্ত, ইহাদিগের ভাব 
দেখিয়। আমার আরও চিত্বিকাঁর উপস্থিত হইতেছে । এ 
দেখ, ময়ূরী গিরিশিখরে ময়ুরটাকে নৃত্য করিতে দেখিয়া 
মন্মথাবেগে সাদরে সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছে। দেখ, দেখ, 
ময়্রটীও উজ্জ্বল পক্ষ বিস্তার পূর্বক কেকারবে পরিহাদ 
করতই যেন অনন্যমনে উহার সন্নিহিত হইতেছে । লক্ষ্মণ! 
বৌধ হয় রাবণ জানকীকে এ বনে অপহরণ করিয়' আনে 
নাই। তাহা হইলে ইহার! কদাঁচ এরূপ স্থখে নৃত্য করিতে 
পারিত না। যাহ! হউক ভাই! সীতা ব্যতীত আমি আর 
জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আমার মন প্রাণ ক্রমশ 
অবসন্ন হুইয়া আমিতেছে। দেখ, পক্ষিজাতিতেও অনুরাগ 
দৃষ্ হয়। ময়ূরী কামবশে ময়ুরের অনুদরণ করিতেছে। 
যদি বিশীললোচনা জানকীকে কেহ অপহরণ না করিত, 
তাহা হইলে তিনিও অনঙ্গের বশবর্তিনী হুইয়! বাঁরম্বার 
আঁষাকে আলিঙ্গন করিতেন । 

ভাই! এই স্থখময় বসন্তকালে এই সমস্ত বনকুন্থম আমার 
পক্ষে নিক্ষল হইল। বৃক্ষের যে সকল পুষ্প অতিশয় স্থৃন্দর 
এ দেখ, সেগুলি ভ্রমরগণের সহিত নিরর্থক ভূতলে পতিত 
হইতেছে । আবার কামোদ্দীপক বিহঙ্গের! দলবদ্ধ হইয়! 


কিদ্বিদ্ধাকাণ্ড। ৫ 


হষ্টমনে পরস্পরকে আহ্বান করতই যেন মধুররবে কোলা- 
হল করিতেছে । আহা! জানকী পরবশ! হুইয়। না জানি 
কতই রোদন করিতেছেন। তিনি ষে স্থানে আছেন যদি 
তথায় বসন্ত প্রাদুভূতি হইয়া থাকে "এবং এই অগ্নিতুল্য 
স্তডঃসহ মলয়মারুত প্রবাহিত হইতে থাকে তবে তাহাকেও 
আঁমার ন্যায় শোকানলে পরিতপ্ত হইতে হইবে। আর 
যদিও তথায় বসন্তের প্রভাব কিছুমাত্র না থাকে তথাচ সীতা 
আমার বিরহে জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না । অথবা 
আমাদের প্রতি বিধাতা যেরূপ প্রতিকূল, তাহাতে নিশ্চয়ই 
বুঝিলাম বসন্ত সে স্থানেও প্রাছুভূতি হইয়াছেন। কিন্ত 
তিনি তথায় গিয়া আর কি করিবেন। শক্রই জানকীকে 
যথেষ্ট কষ্ট দিতেছে । লক্ষাণ! আমার প্রাণাধিকা জ্ঞানকী 
শ্যামা, পদ্মপলাশলোচনা ও ম্বদ্ুভাষিণী ; তিনি এই বসন্ত- 
কালে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস 
হইতেছে যে, সেই সাধ্বী পতিবিরহে কোনমতেই প্রাণধারণ 
করিতে পারিবেন না। 

ভাই! আমি দিবানিশি কেবল জানকীর চিন্তা করিতেছি, 
এক্ষণে এই কুস্মস্থবাসিত শীতল বায়ু আমার যেন আগ্রিবৎ 
বোধ হইতেছে। হায়! পূর্বে প্রিয়া সমভিব্যাহারে এই 
বায়ু কত স্থকর বোধ হুইত। পূর্বেবে এ পক্ষী আকাশে 
উত্থিত হইয়া কত মধুরম্বরে বিরাব করিত এক্ষণে উহার 
প্রতিধ্বনি ঘেন হৃদয় বজ্জের ন্যায় আঘাত করিতেছে। 
লক্ষণ! এ দেখ, পুম্পিত বৃক্ষে বিহগকুল কোলাহল করিয়] 
সকলকে পুলকিত করিতেছে । এই তিলকমপ্রী, পবন 


ঙ রামায়ণ । 


কম্পিতা হইয়। মদস্থলিতগতি নারীর ন্যায় অতিশয় শোভা 
পাইতেছে এবৎ ভ্রমরেরাঁও মধুগন্ধে উন্মত্ত হইয়া কামুকের 
ন্যায় বেগে উহার নিকটে যাইতেছে । এ অশোক বিরহী- 
গণের একান্ত শোকবর্ধন, উহা ঝাঁযুভরে আলোড়িত স্তবক- 
সমূহে যেন আমাকে তজ্ভন করিতেছে । 

লক্ষষণ ! এদিকে দেখ, মুকুলিত চুতলতিক1 অঙ্গরাগ- 
শোভিত কামার্ত কামিনীর ন্যায় কেমন শোভা পাইতেছে। 
চতুর্দিকে এই রমণীয় মরণ্যমধ্যে কিন্নরেরা মনো স্থখে বিচরণ 
করিতেছে । এই স্বচ্ছসলিলা পম্প। ; ইহাতে চক্রবাক ও 
হংসেরা কেলি করিতেছে, মুগ ও হস্তী সকল পিপাসার্ড হইয়া 
জলপানার্৫থ আগমন করিতেছে, স্বগন্ধি রক্তোৎপল সকল 
বিকসিত হইয়া তরুণ সুর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং 
ইহ ভ্রমরনিক্ষিপ্ত পরাগদমূহে নিরন্তর পুর্ণ রহিয়াছে। ভাই! 
পম্পীর শোৌভ কি চমণ্ুকার ! ইহার তীরস্থ বনমধ্যে কোন 
কোন স্থান এরূপ রমণীয় যে তাহা অর বলিবাঁর নহে। 
দেখ, দেখ, ইহার নির্মল ভলে পদ্ম সকল পবনাঘাতজনিত 
তরঙ্গবেগে বারম্বার আহত হইতেছে। 

লক্ষণ ! আমি সেই কমললোচনা পদ্মপ্রিয়া৷ জানকী- 
বিরহে আর প্রাণথধারণ করিতে পারে না । হায়! অনঙ্গের 
কি কুটিলতা ; এক্ষণে আমার জানকী নাই এবং শাস্র যে 
তাহাকে পাইব তাহাঁরও সম্ভাবনা! নাই ; কিন্তু কাম প্রভাবে 
সেই মধুরভাঁষিণী পুনঃ পুনঃ আমার স্মৃতিপথে উদ্দিত হুই- 
তেছে। হায়! যদি এই বৃক্ষশোঁভী খত্ুরাঁজ বসস্ত আমাকে 
এত কষ্ট ন! দিতেন তাহ! হইলে আমি উপস্থিত বিরহ্যন্ত্রণ। 


কিকিম্ধাকাঁও। ৭ 


অনেক পরিমাণে সহ্য করিতে পারিতাঁম। লক্ষ্মণ ! কি 
আশ্চর্য্য ! মীত। নিকটে থাঁকিতে যেগুলি চক্ষে অতি রমণীয় 
ছিল, অধুন! বিরহদশায় সেগুলি যেন চক্ষুশুল বোধ হইতেছে। 
এই সকল পদ্মপত্র সীতার নেত্রকোষ সমূশ এবং এই পদ্ম- 
পরাগবাহী বনমধ্য হইতে নিঃশ্থত মলয় বায়ু সীতার নিশ্বাযা- 
নুরূপ হইলেও আমাঁকে ঘারপর নাঁই ক্লেশ দিতেছে । 

ভাঁই! এই পম্পার দক্ষিণ তটে গিরিশিখরোপরি কর্ণি- 
কার বৃক্ষ সকল বিকশিত হুইয়া কি অপুর্ব শোভ। ধারণ 
করিয়াছে । এই পর্বতস্থ বিচিত্র ধাতু সকল বায়ুবেগে 
উড্টীন হইয়া নভোমগডল রঞ্জিত করিয়াছে। এ পার্বত্য 
সমতল স্থানটা পত্রশূন্য পুগ্পিত কিংশুক বৃক্ষপমূহে যেন 
প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে । এদিকে দেখ, মালতী, মল্লিকা, 
পদ্ম, করবীর প্রভৃতি মধুগন্ধী বৃক্ষ সকল পম্পার জলপেকে 
বদ্ধিত হইতেছে । এ মাতুলিঙ্গ, পূর্ণ, কুন্দগুল্ম। নক্তমীল, 
মধূক, স্থলবেতল, বকুল, চম্পক, নাগ পদ্ধক, নীলাশোক, 
দিংহকেপরপিগর লোধু, অক্কোল, কুরণ্ট, চুর্ণক, পারিভদ্রুক, 
চৃত, পাটল, কোবিদার, মুচকুন্দ, অর্জুন উদ্দালক, শিরীষ, 
শিংশপা, ধব, শালালী, কি“শুক, রক্ত, কুরুবক, তিনিশ, 
চন্দন, স্যন্দন, হিন্তাল, তিলক প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ 
ফলপুষ্পভরে নত হইয়! আশ্চর্য শোভ! প্রকাশ করিতেছে । 
উহারা পুষ্পিত লতাজালে জড়িত এবৎ উহাদের শাখ। 
নকল বায়ুবেগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে । লতা নকল 
মধুপানমভ্তা রমণীর ন্যায় উহীদিগকে বাঁরম্বার আলিঙ্গন 
করিতেছে । 


৮ বামায়ণ । 


লক্ষাণ! এক্ষণে বায়ু বিবিধ রসাস্বাদনে পুলকিত হুইয়াই 
যেন, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে, বন হইতে বনে এবং পর্বত হইতে 
পর্বতে প্রবাহিত হইতেছে । দেখ, কোন বৃক্ষ মধুগন্ধী 
পুষ্পসমূহে, কোনটা খ| মুকুলের শ্যামরাগে শৌভিত হুই- 
য়াছে। “এইটা অতি মধুর, এইটা অতি স্থস্বাদ, এইটী বিল- 
ক্ষণ প্রন্ফটিত' এই বলিয়াই মেন মধুলোলুপ ভ্রমরেরা গুণ 
গুণ রবে এক পুম্পে লীন হইতেছে, আবার পরক্ষণেই তাহ! 
হইতে উত্থিত হইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিতেছে । এ ভূভাগ 
অনবরত নিপতিত কুম্্রষনমূহ দ্বারা যেন আস্তরণে আস্তীর্ণ 
হইয়াছে । শৈলশিখরে নীল, পীত প্রভৃতি ন।ণ।বর্ণের পুষ্প 
পতিত হইয়া বিচিত্র শয্যা প্রস্তুত করিয়াছে । লক্ষ্মণ ! 
দেখ, বসন্তাগমে যে কতপ্রকার পুষ্পই উৎপন্ন হইয়াছে 
তাহার ইয়ভা কর] যায না। বৃক্ষ সকল যেন পরস্পর স্পদ্ধা 
করিয়াই পুষ্প প্রসব করিতেছে। শাখাসমূহ পুষ্পস্তবকে 
আবরৃত। ভ্রমরগণ গুণ গুণ রবে গান করায় বোধ হইতেছে, 
যেন বৃক্ষগুলিই পরস্পরকে আহ্বীন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । 
এ দেখ, একটী হৎনম আমার মনোৌবিকাঁর বর্ধিত করিয়া 
পম্পার স্বচ্ছ সলিলে হুংসীর সহিত জলক্রীড়। করিতেছে । 
ভাই! এই সবোবরটা কি স্থদশ্য! কবন্ধ ইহার যে সমস্ত 
মনোরম গুণের কথা বলিয়াছিল তাহ সমস্তই সত্য । লক্ষমণ ! 
এক্ষণে যদি আমি দেই সাধ্বী সীতাকে দেখিতে পাঁই তবেই 
স্থখী হইতে পারিব | যদি এই তৃণশ্যামল প্রদেশে সেই 
বিশাললোচনার সহিত বিহার করিতে পাই, তাহ! হইলে 
ইন্দ্রত্ব, কি অযোধ্যা! কিছুই চাহি না। হায়! আমি একে 
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কান্তাঁবিরহী, তাহাতে এই বিচিত্রপত্র বৃক্ষসমূহ পুষ্পশ্ী 
বিস্তার করিয়া আমাকে যারপরনাই চিন্তাকুল ও কাতর 
করিতেছে। 

লক্ষ্মণ ! পম্পার কি অপূর্ব শোভা"! ইহার জল অতি 
শীতল; পর্ববত্র পদ্মসমূহ প্রস্ফটিত রহিয়াছে; চক্রবাক, 
ক্রৌঞ্চ, হংস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গের কলরব করিয়া বেড়াই- 
তেছে এবং ইহার তীরভূমিতে নানারূপ মৃগযুথ দৃষ্ট হই- 
তেছে। এই সমস্ত হর্ষোন্মত্ত পক্ষী কমললোচনা চন্দ্রানন। 
মীতাকে ম্মরণ করাইয়। আমাকে অতিমাত্র অধীর করিয়! 
ভুলিতেছে। এ দেখ, স্থুরম্য শৈলশুঙ্গে মৃগী সহিত বহুসংখ্য 
মুগ বিচরণ করিতেছে । আমি মৃগনয়নার বিরহে কাতর 
হইয়াছি, এক্ষণে উহার আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছে । 
ভাই! এক্ষণে যদি আমি এই উন্মস্তপক্ষিসঙ্কুল শৈলশিখরে 
সীতাঁকে দেখিতে পাই তবেই স্বখী হইব, যদি সেই 
পতিপ্রাণা আমার সহিত পম্পার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন 
তবেই বাঁচিব। হায়! আমি অতি হতভাগ্য, নতুবা এরূপ 
সবখময় স্থানে আমসিয়াও আমাকে এরূপ অন্থখ সাগরে 
তাঁমিতে হইবে কেন ? ফাহাএ! পুণ্যাতা, ভাহারাই এই পদ্ম- 
গন্ধী প্রফুল্লকর বায়ুর হিললোলে স্থখে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। 

হায়! না জানি এক্ষণে সরল! জানকী ছিন্নরস্ত কুম্থমের 
ন্যায় পরগৃহে কিরূপে জীবিতা আছেন। ভাইরে ! আমি 
আর অযৌধ্যায় ফিরিয়! যাইব ন1) পাঁজর্ধি জনক সীতার কুশল 
জিজ্ঞাসা করিলে আমি সকলের সমক্ষে কি বলিয়া উত্তর 
দিব? লক্ষ্মণ! আমি পিতৃনিদেশে রাজ্যত্যাগ করিয়! বনবাস- 
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ব্রতে দীক্ষিত হইলে যিনি কেবল ধর্শের অনুরোধে আমার 
অন্ুগামিনী হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কোথায় আমি 
রাঁজ্যচ্যুত হইয়! হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম, তথাচ যিনি মুক্তিমতী 
আশার ন্যায় আমার” অন্ুনরণ করিয়াছিলেন এক্ষণে আমি 
তাহার বিরহে কিরপে জীবন ধারণ করিব £ আহা ! সীতাঁর 
লোচনছয় উৎপলনিন্দিত; আলাপ সময়ে অস্ফ,ট হাঁস্য তাহার 
ওঠে মিশাইয়া যায় । ভাই! তাহার সেই মাধুরীময় অক- 
লঙ্ক মুখখানি না দেখিয়া আমার বুদ্ধি ক্রমশঃ অব্সন হইয়া 
যাইতেছে । লক্ষণ! শুনিয়াছ ভীহার কথাগুলি কেমন 
হিতকর ও স্ুধাময় । হায়! কবে আবীর তাহ! শুনিয়। কর্ণ 
জুড়াইব। সেই সাধ্বী অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইলেও যেন 
স্থখী ও সন্ভষ্টার ন্যায় আমায় সর্বদা প্রিযবাঁক্যেই সম্ভাষণ 
করিতেন । আমার প্রাণ অত্যন্ত কঠিন যে, এখন পর্য্যস্তও 
ভাঁহাঁকে ন! দেখিয়া জীবিত আঁছে। হায়! জননী যখন 
জিজ্ঞাসা করিবেন, বধূ জাঁনকীকে কোথায় রাখিয়া আমিলে ? 
তখন আমি তাহাকে কি বলিয় বুঝাই । ভাই লক্ষণ ! 
ভুমি একাঁকী আযোধ্যার ফিরিয়! যাঁও, গিয়! ভরতকে আমার 
স্নেহ সম্ভাষণ জানাইও | আমি জানকী বিরহে আর এ প্রাণ 
রাখিব নী 1১ 

স্ধীর লক্ষাণ মহাত্মা রাঁমচক্্রকে এইরূপ অনাথের ন্যাঁয় 
বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া, সদর্থপঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত 
বাক্যে কহছিতে লাগিলেন, “আঁধ্য ! শোক সন্বরণ করুন্‌, 
আপনার মঙ্গল হইবে |. ভাঁপনাঁর ন্যায় গশ্থীরপ্রকৃতি 
লোকের এরূপ শোকমোহে নিহিত হওয়া! শোভ। পায় 
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না| বিবেচনা করিয়া দেখুন পাঁপস্পর্শ না থাকিলেও 
শোকার্ত লোকের বুদ্ধি হ্রাস হইয়া থাকে । অতএব 
হৃদয় হইতে প্রিয়জনের প্রতি অতিরিক্ত স্সেহ দু 
করুন্। যেরূপ দীপ্তি আর্দ হইন্সেও অতিমাত্র তৈল- 
সংযোগে ভন্মসাৎ হইয়া মায়, সেইন্ধপ মন্ুয্যের হৃদয়ও 
অতিমাত্র স্সেহে দদ্ধ হইয়া থাকে । আর্য ! যদি রাবণ 
পাঁতালে বা তদপেক্ষাগ্ত কোন শিভৃত স্থলে প্রবেশ করে, 
তথাচ তাহার নিস্তার নাই । অতঃপর আপুনি বিশেষ মনো 
যোঁগ পূর্বক সই পাঁপিষ্ঠের বৃনান্ত বিদিত হইবার চেষ্টা 
করুন্‌। সে, হয় জানকীকে না হয় জীবনকে অবশ্যই পরি- 
ত্যাগ করিবে । বলিতে কি, মে যদি অসুরজননী দিতির 
গর্তে ীতাকে লইয়া লুকায়িত হয়, ভাহা হইলেও তাহার 
পরিদ্রাণ নাই। সীতাঁকে প্রত্যর্পণ না করিলে আমি 
তন্মপ্যেই তাহাকে বিনষ্ট করিব। ভার্ধা! আপনি এক্ষণে 
দানভাঁব পরিতা।গ করিয়া ধৈর্যাবলম্বন করুন । দেখুন, 
অর্থ নষ্ট হইলে বিনা যত্বে কখনই তাহা গ্রাপ্ত হওয়া যায় 
না। উৎসাহই কার্ধাসাধনের প্রধান উপায়, ইহা ভিন্ন 
উৎকৃষ্ট বল আর নাই। যে ব্যক্তি সর্বদা উৎসাহী, এ 
জীবলোকে সকল বস্তই তাহার স্থুনলভ, কোন বিষয়েই 
তাঁহাকে আর ব্ষিঞ হইতে হয় না। এক্ষণে আমর! উৎসাহ- 
মাত্র আশ্রয় করিঘ়। আধ্্যকে উদ্ধার করিব। আধ্য ! 
আপনি স্থশিক্ষিত, অ'পনাঁর স্বভাব অতিশয় ধীর ও উদার; 
এক্ষণে কি সামান্য শোকপ্রভাবে প্রকৃতি বিসর্জন কর! 
আপনার শোভা! পাঁয় ৯ 
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লন্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র অপেক্ষারৃত 
স্স্থ হইলেন এবং ভ্রাতার সহিত উদ্বিগ্নমনে ম্বছুগমনে পবন: 
কম্পিত বৃক্ষপূর্ণ রমণায় পম্প। অতিক্রম করিয়া চলিলেন। 
পথিমধ্যে হথরম্য কান্ন, গ্রশ্তবণ ও গিরিগুহ! সকল তাঁহাদের 
দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্র কিরূপে প্রবোধ 
লাভ করিবেন এবং কিরূপেই বা সীতার শোক অপেক্ষাকৃত 
শান্ত হইবে, মহাত্বা। লন্মমণের এই চিন্তাই প্রবল হইয়] 
উঠিল। তিনি অব্যাকুলমনে মাতঙ্গগঘনে রাঁমচন্রের অন্যু- 
গমন পূর্বক নীতি ও বীরতা প্রদর্শন ছার! তাহাকে শোক 
হইতে রক্ষা! করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে গজগামী কপিরাজ স্থগ্রীব খধ্যমূক পর্ববত-সন্িধনে 
দ্রমণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে এ ছুই অপূর্ববরূপ তেজন্বী 
রাজকুমার তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হুইল। স্ুগ্রীব উহীদের 
দর্শনমাত্র অতিমাত্র ভীত, নিশ্চেষ্ট ও বিষ হইলেন । তাহার 
নিষ্পন্দভাব অবলোকন করিয়া অন্যান্য বানরেরাও যারপর 
নাই ভীত হুইল এবং দ্রতপদবিক্ষেপে কপিকুলপুর্ণ এক 
স্থখসেব্য আশ্রমে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। 


দ্বিতীয় স্ণ। 





রাঁম ও লক্ষমণকে দেখি! সুগ্রীবের' ভয় । 


স্গ্রীব সেই সশস্ত্র বীরদ্বয়কে দর্শন করিয়া! যারপর নাই 
শঙ্কিত হইলেন এব নিতান্ত উদ্দিগ্রমনে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন । তাহার মন ও প্রাণ নিতান্ত বিষ 
হইঘ। উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, কর্তব্য 
নির্ণয়ের জন্য মন্ত্রীগণকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, “কপিগণ 
নিশ্চয়ই বালী এই দুই ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছে। ইহারা 
বিশ্বাম উৎপাদন জন্য চীর বসন পরিধান করিয়া তপস্বীবেশে 
আমিয়াছে। এ দেখ, এক্ষণে উহার বনপধ্যটন প্রসঙ্গে 
এই ছুর্গম অরণ্যমধ্যেই প্রবেশ করিল। হায় ! ছুরাতা! 
কি আমাকে এস্থানেও নিশ্চিন্ত হইয়। থাকিতে দিবে না। 
যাহা হউক মন্ত্িগণ ! এক্ষণে কিন্ূপে এই আসন্ন বিপদ 
হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাঁয় তাহা অবধারণ কর।৮ 

এই বলিয়। সুগ্রাব অনণন্য কপিগণের 'সহিত শশব্যস্তে 
অন্য শিখরে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে মন্দ্রিগণ মভয়ে 
কপিরাঁজকে বেষ্টন পুর্বক উপবিষ্ট হইল । অনন্তর 
অন্যান্য বলবান বানরেরাও শৈলশিখর কম্পিত এবং মৃগঃ 
মার্জার ও ব্যাগ্রগণকে শঙ্কিত করিয়! শৈল হইতে শৈলে 
লক্ষপ্রদ্দান করিতে লাগিল এবৎ গহনকাননে পুষ্পিত তরু" 
লতা সকল গতিবেগে ভগ্ন করিতে লাগিল । 


১৪ রামায়ণ। 


অনন্তর সকল কপিগণ একত্র সমবেত হইলে, মহাবীর 
হনুমান উত্থিত হইলেন এবং স্তৃগ্রীবকে বাঁলীর ভয়ে একান্ত 
ভীত দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, “বীর ! আপনি অকারণ 
এত ভীত হইতেছেন্ন কেন? এ পর্বতের নাম খষ্যমুক, 
এখানে বালী হইতে কোনরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই । আঁপনি 
যে কাহার ভয়ে ভারুলোঁকের ন্যায় উদ্ধগ্নসে পলাযন 
করিয়া আসিলেন আমি ত তাহা কিছুই বুবিতে পারিলাঁম 
না। যে ছুরাঁচার হইতে আপনার এত ভয় উপস্থিত হই- 
য়াছে তাহার ত এখানে আসিবাঁর সাঁপ্য নাঁই। 'তঞব 
চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া ধৈর্্যাবলম্বন করুন। ছি! ছি! 
আপনার ভীরুতা দেখিয়া জামি যাঁরপর নাই বিস্মিত হই- 
য়াছি। ইহাতে কেবল আপনার বানরত্বই প্রকাঁশ পইতেছে। 
এন্সণে ইঙ্গিত দ্বারা পরকীয় আঁশয় বুঝিয়া তদনুরূপ কার্দ্য 
করুন| দেখুন, নির্ব্বোধ রাজা কদাচ রাজ্য শাসন করিতে 
পারেন না1% 

তখন কপিরাজ স্থগ্রীব হনুমানের এই হিতবাক্য শ্রাবণ 
করিয়া কহিতে লাগিলেন, “মন্ত্র! এই ছুই শরকাম্ম,কধারী, 
আজানুলদ্দিত বাহু, বিশালনেত্র, দেবতুল্য বীরকে দর্শন 
করিলে, কাহার না অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হয়? আমার 
নিশ্চয় বোধ হইতেছে, উহার| বালীরই গ্রেরিত। দেখ, 
রাজাদিগের সহিত অনেকের মিত্রতা থকে, উহারা হয় ত 
বন্ধুর হিতার্থ এখাঁনে আসিয়াছে, স্থতরাঁং উহাদিগকে সহস! 
বিশ্বাস করা উচিত হইতেছে না। শক্রর ব্যবহার অতি 
কপট । তাহারা নানা কৌশলে বিশ্বাসের তাণ করির়। 





৬১১২৩ ২ ২১২৩০ ০০ 


রাম ও লক্ষণকে দেখিয়া স্ুগ্রীবের ভয়। 


কিকিন্ধাকাণ্ড । ১৫ 


স্থযোগক্রমে সর্বনাশ করিয়া থাকে । অতএব প্রথমে উহা- 
দের অভিপ্রায় অবগত হওয়া কর্তব্য । রাজারা বঞ্চনাঁচতুর 
ও শত্রঘাতক। ছদ্মবেশী চর নিয়োগ তাহাদের পক্ষে 
অত্যন্ত আবশ্যকীয় ; বিশেষতঃ বাঁলী এ সকল কার্য্যে বিল- 
ক্ষণ পটু । অতএব হনুমান ! এক্ষণে তুমি সামানাবেশে 
গিয়া আকার, ইঙ্গিত, কথোপকথন এবং ভাঁব ভঙ্গী দ্বারা 
উহারা কে তাহা! জান। যদি উহাদের চিন্ত সরল দেখিতে 
পাও, আাদন্দিগ্ষচিন্তে উহাদের সম্মুখীন হইয়া পুনঃ পুনঃ 
আমার প্রণংসা পূর্বক উহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইবে এবং 
বাক্যালাপ বা আকার শ্রকারে কোনরূপ ছুরভিসন্ধি বুঝতে 
না পারিলে উহার কি কারণে বনে আসিয়াছে তাঁহাঁও 
জিজ্ঞাস! করিবে | 


তৃতীয় সগ?। 





হনুমানের দৌত্য। 


অনন্তর হনুমান স্ুগ্ীবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়! খাষ্যমুক 
পর্বত হইতে রামচন্দ্র ও লক্ষণের নিকটে গমন করিলেন। 
তিনি ছুন্টবুদ্ধিবশতঃ বানররূপ পরিহার পূর্বক ভিক্ষুকরূপ 
ধারণ করিলেন এবং বিনীতের ন্যায় উপস্থিত হইয়া! পুজ| 


১৬ রামায়ণ । 


ও স্ত্রতিবাদ পুর্ববক মধুর ও কোমল বাক্যে কহিতে লাগি- 
লেন, “বীরদয় ! তোমরা কে? দেখিয়! স্পষ্টই বোধ হই* 
তেছে কোন রাজার পুত্র হইবে । তোমাদের বর্ণ অতিশয় 
হ্বকুমার এবং কাঁন্তি' কমনীয়। এক্ষণে বল, তোঁমর! কি 
কারণে নবীনবয়সে ক্লেশকর বনবাসত্রতে দীক্ষিত হইয়াছ এবং 
কি জন্যই বা এস্থানে আসিয়াছ? তৌমন্রা চীরধারী ও 
্রহ্ষচারী হইলেও তোমাদের দেহপ্রভাঁয় এই বনবিভাগ 
এবং এই স্বচ্ছললিলা পম্পানদী যারপর নাই শোভিত হুই- 
যাছে। তোমর। বন্য জীবজন্তগণকে একান্ত শঙ্কিত করিয়। 
পম্পাতীরস্থ বৃক্ষশোভা অবলোকন করিতেছ। তোমাদের 
হস্তে ইন্জ্রধনুতুল্য শত্রনাশন শরাসন। তোমর! দিংহের 
ন্যায় স্থিরভাঁবে দণ্ডায়মান আঁছ এবং ক্লান্ত হইয়া ঘন ঘন 
নিশ্বাস ফেলিতেছ। তোমরা মহাবীর ও স্থরূপ ; তোমাদের 
সৌন্দর্ষ্যে এই খধ্যমুক পর্বত শোভিত হইতেছে । বলিতে 
কি, তোমরা এ রাজ্যে বিহার করিবার সম্পূর্ণ উপবুক্ত । 
তোমাদের মন্তকে খধিজনোচিত জটাভাঁব এবং নেত্র পদ্ম- 
পত্রের ন্যায় বিস্তুত। তোমরা পরস্পর পরস্পরেরই অনু- 
রবূপ। তোমাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তোমর। 
দেবলোক হইতে এস্থানে আবিভভূতি হুইয়াছ। অথবা! চক্র 
ও সূর্য্যই যেন নূভোমগুল পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে অব- 
তীর্ণ হইয়াছেন । তোঁগাদের বক্ষঃস্থল বিশাল এবং ক্ক্ধ 
সিংহের ন্যায় প্রশস্ত। তোমর। বিলক্ষণ উৎসাহসম্পন্ন, 
হৃষ্টপুষ্ট ও একান্ত প্রিয়দর্শন। বলিতে কি তোমাদিগকে 
দেবরূপী মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই বোধ হইতেছে না। 


কিব্িদ্ধাকাণ্ড। ১৭ 


তেমাদিগের ভ্জদগ্ড করিশুণ্ডের ন্যায় দীর্ঘ, বর্তল ও অল 
তুল্য । এইস্থপ্দর হর্ডে অলঙ্কার ধারণ কর! কর্তব্য, জানি 
না কিলনা উহা ভূষণে বক্চিত রাখিয়া । তোমরা যেরুগ 
পরাক্রমশালী বোধ হয় ইচ্ছ! করিলে সসাগর! ধরায় অনায়াসে 
একাধিপত্য স্থাপন করিতে পার! তোমাদের কোর্দিণ বর্ণ 
রঞ্জিত ও সুচিক্কণ। উহা! শ্ব্থচিত বঞ্জের ম্যায় লক্ষিত 
হইতেছে। এই সকল স্তদৃশ্য তৃণীর কুদ্ধ সর্পপদৃশ 
প্রাণাস্তকর সথশাশিত ভীষণ শরে পূর্ণ রহিয়াছে। এই ছুই 
খড়গ ন্বর্ণজড়িত ও দীর্ঘ। উহার! যেন নির্মোকমুক্ত তূজঙ্গের 
ন্যার় বোধ হইতেছে । বীরদ্য়! আমি তোমারিগকে এত 
অনুনয় বিনয় করিয়। জিজ্ঞাসা! করিতেছি, তর্থাপি কি নিমিত্ত 
উত্তর দিতেছ না? দেখ, এই বষ্যমুক পর্বতে হওক নাষে 
এক রীর বাঁস করিয়া থাকেন। তিনি বানরগণের অধিপর্তি 
ও পরম ধার্টিক। তাহার ভ্রাতা বালী তাহাকে রাজ্য হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়াছেন বলিয়া, তিনি দীনবেশে সমস্ত জগত 
ভ্রমণ করিতেছেন। আমি তীহাঁরই নিয়োগে তোমাদের 
নিকটে আগমন করিয়াছি । আঙি পববতনয়, জাতিতে 
বানর, নাম হনুমান। ধর্শীল হুত্রীব ভন্বাদের সহিত 
বন্ধুত্ব স্থাপনের অভিলাষ করিয়াছেন। আমি তাহার মন্ত্রী। 
কি স্বর্গ, কি মর্ভয, কি পাতাল, আমাঁর গতি কুত্াপি অগ্রাতি- 
হত হয় না। আমি কলিরাজ হুতরীবের প্রিয়কামনায় ভিক্ষুক- 
বেশ ধারণ করিয়া গ্রচ্ছপ্নভাবে খধ্যমুক হইতে এস্থানে 
আসিয়াছি |” 

অনস্তর রামচন্দ্র শ্রীমান হনুমানের এইরূপ বিনীতবাক্য 

ও 


১৮ রামায়ণ । 


শ্রবণ করিয়! পুলকিত মনে পার্বন্থ ভ্রাতা লক্ষমণকে কহি- 
লেন, “ভাই ! আমরা কপিরাজ স্তুশ্রীবের অন্বেষণ করিতে: 
ছিলাম, ভাগ্যক্রমে তীহারই মন্ত্রী আমাদের নিকট উপস্থিত 
হুইয়াছেন। এই লাঁনর বীর ও বক্তা, ভূমি স্রেহসন্তাষণে ও 
মধুরবাঁক্যে ইহার সহিত সম্ভীষণ কর। ইনি যেরূপে আলাপ 
করিলেন তাহাতে স্পষ্টই ধোঁধ হয় খক্‌, যু, সাঁম প্রভৃতি 
সকল বেদেই ইহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে । ইনি আনেক 
বার সমগ্র ব্যাকরণ শাস্্ও অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন। 
দেখ, ইনি বিস্তর কথ। কহিলেন কিন্তু একটী অপশব্দও 
ইহার ওষ্ের বহির্গত হয় নই এবং বুলিবার সময় মুখ, মেল. 
ভ্রু, ললাট প্রভৃতি অঙ্গবিশেষে কোনরূপ দোঁষও লক্ষিত 
হইল না। ইহীর বাক্যগুলি কেমন স্বল্পাক্ষর, সরল ও মনো- 
হুর! উহ্বারা দক্ত, ওষ্ঠ, তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থান হুইতে 
কেমন স্ৃস্প্উ নিঃস্থছত হইল! যে পদ অগ্রে প্রযুক্ত হওয়া 
আবশ্যক ইহাতে তাহার অন্যথা হয় নাই এবং ইহা 
প্রত্যেক পদের অর্থবোধ করাইয়! বিষয়জ্ঞানে সমর্থ করিল। 
ইহণর বাঁক্য. মনপ্রফুল্লকর ও অদ্ভুত । অন্যের কথা৷ দূরে 
থাকুক, ইহা! প্রন্থারোদ্যভ শক্ররও মন প্রসন্ন করিতে পারে । 
যে রাজার ইহন্প মত দূত না! থাকে, তাহার কাধ্য কখনই 
সম্পন্ন হয় নান কিন্ত এই গুণবান ব্যক্তি ধাহার কার্ধাসাধক 
তীহাঁর সকল কার্ধ্যই ইহার বাক্যবলেই সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

তখন বুদ্ধিমান লক্ষণ স্থত্ীবদচিব হুনুমানকে আহ্বাশ 
পূর্ববক কহিলেন, “বিদ্বন্! মহাত্বা। স্ৃশ্ীবের গুণ আমাদিগের 
অবিদিত নাই; আমরা তাহাকেই অনুসন্ধান করিতেছি । 


কিক্িম্বাকাঁও । ১৯ 


তুমি ভীহার আঁদেশমত আমাদিগকে যাহা! কহিলে আমর! 
তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি ।৮ 

বন্ত। হনুমান লক্ষণের এই স্তুনিপুণ বাক্য শ্রবণ এবং 
স্ব্রীবের জয়লাভে মনঃসমাধান পুর্ব রামচন্দ্রের সহিত 
তাহার সখ্যভাঁব স্থাপনে সমুত্স্থুক হইলেন । 


চতুর্থ সর্ 





হনুমানের সহিত লঙ্গাণের কথোপকথন । 


অনন্তর বিচক্ষণ হনুমান মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন, “এই ছুই মহাঁবীর যখন কোন কার্যাসাধনের জন্য 
আপনা হইতেই স্থগ্রীবের নিকট আদিয়া উপস্থিত হইয়া- 
ছেন, তখন তাঁহার রাজ্যলাঁভ অবশ্যই সম্ভব 1৮ এই ভাবিয়া 
হনুমান হৃষউমনে রামচন্দ্রকে কহিলেন, “বীর ;.তোমরা কি 
কারণে হিংঅজন্তপূর্ণ নিবিড় অরণ্যমধ্যে আঁসিয়াছ, জানিতে 
ইচ্ছা! করি |” 

তখন লক্ষণ বামচক্দ্রের আদেশে কহিতে লাগিলেন, 
“বীর! দশরথ নামে এক স্থুবিখ্যাত ধর্দদমশীল মহীপাল 
ছিলেন। অযোধ্যানগরী তাহার রাজধানী ছিল। তিনি 
ধর্মানুসারে চতুর্ববণের লোক নিয়ত প্রতিপালন করিতেন। 


০ বামায়ণ । 


কেহ তাহার দ্বেক্টী ছিল ন1, তিনিও কাহার দ্বেষ করিতেন 
না। অধিক কি এঁরাজা'লোকমধ্যে দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় বিরাঁজ 
করিতেন এবহ প্রচুর দক্ষিণ! নির্দেশ পুর্বিক অগ্নিষ্টোস প্রভৃতি 
নানা যজ্ঞেরও কনুত্ঠান করিয়াছিলেন । বীর! এই মহাজ! 
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম রাম। ইনি সকলের আশ্রয় । জগতে 
ইহার তুল্য পিতৃভক্ত আর দ্বিতীয় কেহ নাই। মহারাজের 
পুত্রগণমধ্যে ইনিই সর্ববজ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ। ইহার আকারে 
সমস্ত রাজচিহ্ বিদ্যমান। ইনি রাজপদ গ্রহণ করিতেছিলেন, 
এই অবসরে রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া আমার সহিত বনবাসে 
আনিয়াছেন। সায়ান্কে নুর্য্যরশ্মি যেরূপ তেজস্বী সুর্য্যের 
অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহার পতিব্রতা ভার্ধ্য। 
জানকীও ইহণার অনুসরণ করিয়াছেন । আমি ইহ"ণর কনিষ্ঠ 
ভ্রাতী, নাম লক্ষাণ। এই কৃতজ্ঞ বন্ুদর্শার গুণগ্রামে বশীভূত 
হইব] ক্সামি ইহার দাসত্ব স্বীকার করির। আছি। এই 
যান ভোগন্থখ লাছের যোগ্য, পুজনীয় ও পরোপকারী। 
ইনি এশ্বর্ধ্যধিহীন হুইয়! দীনবেশে বনে যনে ভ্রমণ করিতে” 
ছিলেন, ইত্যবশরে কোন এক কামন্ধপী রাক্ষদ আামাদের 
অসাক্ষাত্বে ইহার পরী জানকীকে আশ্রম হইতে অপহরণ 
করিয়াছে: ানরা.& দুরাক্মার বিষয় এ পর্য্স্ত কিছুই 
অবগত নহি। দিতির পুত্র দানব দন্ু শাপপ্রদ্ডাবে রাক্ষ 
হইপ্লাছিল। দে এইযাঁত্র কহিল, 'থধ্যমুক পর্ধবতনিবাসী 
কপিরাজ শুগ্রীৰ ক্মতিশয় বিচক্ষণ ; লেই বীর্ঘ্যবান তোমাদের 
বিপক্ষের বিষয় অবগত আছেন” এই বলির! দনু তেজ€- 
পুত কলেবরে স্বর্গারোহণ করিল । 


কিকিন্ধ'কাণড। ২১ 


হুনূমাঁন 1 এই আমি রামচন্দ্র সংক্রান্ত প্রকৃত বৃভান্ত 
নমন্তই তেধমার নিকট কহিলাম। এক্ষণে আমরা উভয়ে 
মহাত্ম। হু্ীবের শরপ্পন্গ হইতেছি। হায়, দৈবের কি 
বিচিত্র গতি ! বিদ্বন ! ভাগ্যের এরূপ গ্বরিবর্তন আর কেহ 
কখন দেখে নাই। যিনি এক নময়ে অর্থাদিগকে প্রচুর জর্থ 
দ/ন করিয়। উত্কুষ্ট ঘশোলাঁভ করিয়াছেন, আজি তাহাকে 
অপরের অনুপ্রহাকাঙ্ষী হইতে হইল! একদিন ধাঁহার 
প্রসাদে সকলে পরিতোষ লাভ করিত, যিনি সকলের প্রতি- 
পালক ও শরণ্য ছিলেন, আজি সেই ধর্্মশীল মহাত্মাকে 
অপরের শরণাপন্ন হইয়। প্রসাদ আকাঙকা। করিতে হুইল! 
অহ! ! মিনি উত্তর কোশলের অধীশ্বর মহারাজ দশরথের 
পুত্র, সাক্ষাৎ লক্ষমীস্বরূপা! জানকী যাহার স্ত্রী, সেই রামচন্দ্রের 
এই দীনতাৰ দর্শন করিবার পূর্বেব আমার ম্বৃত্যু হইল না 
কেন!” এই বলিয়। মহাবীর লক্ষ্মণ বালকের ন্যায় অবিয়ল 
অশ্র্বিসর্জন করিতে লাগিলেন । অনম্তর কিয়কাঁল পরে 
কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া কহিলেন, “বীর ! রামচন্দ্র শোকার্ত ও 
নিরাশ্রয় হইয়া যখন আশ্রয় লইলেন, তখন যুখপতি স্প্রীব 
ইহ'র প্রতি প্রণন্ন হুউন্‌ 1” 

লক্ষণ জলধারাকুললোচনে করুণবাক্যে এইক্সগ বলিলে, 
বক্তা হনুমান কহিতে লাগিলেন, “রাজকুমার ! তোমরা বুদ্ধি- 
মান, শান্তস্বভাব ও জিতেন্ড্রিয়। কপিরাজ স্থত্রীব অবশ্যই 
তোমাদের সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিবেন। অধিক কি 
তাহার সৌভাগ্যক্রমেই তোমরা এস্থানে আসিয়। উপস্থিত 
হইয়ছ। বালীর সহিত তাহার অর্তস্ত বিরোধ উপস্থিত 


চু রামায়ণ । 


হইয়াছে। বলগর্বতিত বালী তাহার ভা্যা ও রাঁজ্য অপহরণ 
পুর্ববক তাঁহাকে দূর করিয়া দিয়াছে । সেই অবধি স্থগ্রীব 
যারপরনাই ভীত ও অপার ছুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া এই 
পর্বতের নিকটস্থ অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন । তিনি বাঁনর- 
গণকে লইয়। সীতার অন্বেষণ কার্ষ্যে অবশ্যই তোমাদের 
সহায়তা করিবেন। এক্ষণে আমাদের আর বিলম্ব কর! 
উচিত নহে; চল সত্বর সুগ্রাবের সন্নিধানেই গমন করি | 

হনুমান মধুরবাঁক্যে এই বলিয়া বিরত হুইলে, লক্ষণ 
তাহার যখাবিধি সৎকার করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, 
“আধ্য ! এই পবনতনয় হনুমান আহ্লাদভরে যেব্সুপ বলি- 
তেছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনার সাহায্যে 
স্থত্রীবের কোন কার্ধ্য সাধিত হইবে । আর বোধ হয় তাহার 
সাহায্যে আমরাও কৃতার্থহইব। এই বীরের স্বভাব যেরূপ 
নির্মীল, তাহাতে ইনি যে আমাদিগকে প্রবঞ্চনা' করিবেন, 
তাহা কখনই বোধ হুয় না। অতএব চলুন এক্ষণে আমর! 
ইহার সহিত স্ুগ্রীবের সম্নিধানেই গমন করি | এই বলিয়া 
লক্ষণ বিরত হইলেন। অনন্তর হনুমান ভিক্ষুকরূপ পরিহার 
পূর্বক বানররূপ পরিগ্রহ করিলেন এবং রামচন্দ্র ও লক্মণের 
অনুমতি গ্রহণ পূর্বক ভীহাদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া তথা হুইতে 
প্রস্থান করিলেন । 


পঞ্চম সগণ। 





স্ুগ্রীব সন্গিধানে রাঁমচন্দ্রের গমন । 

অনন্তর হনুমান, রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে ঝধ্যমূক পর্বতে 
স্থাপন পুর্ববক নিকটস্থ মলয় নামক পর্বতে কপিরাজ স্বগ্রা- 
বের নিকট গমন করিয়া! কহিলেন, “কপিরাঁজ ! আপনি যে 
ছুই বীর রাজকুমারকে দেখিয়াছিলেন তাহারা কোশলাধিপতি 
মহারাজ! দশরথের পুত্র--একজনের নাম রামচজ্, অপরের 
নাম লক্মমণ। পঁমচন্দ্র পিভৃনত্যপালনার্থ বনবাসব্রতে দীক্ষিত 
হইয়াছেন । বিনি রাজসুয় ও অশ্বমেধ প্রস্ৃৃতি ঘজ্ঞানুষ্ঠান 
বারা অগ্নির তৃপ্তিসাধন এবং ব্রাহ্ষণগণকে বহুসংখ্যক গে! 
দক্ষিণ| দান করিয়াছেন, ধিনি সাধুতা ও সত্যপথ অবলম্বন 
পুর্বক পৃথিবী শাসন করিতেন, ভাহারই স্ত্রীর জন্য 
রামচন্দ্র 'বনবাঁদী। এই মহাত্র। রাজ্যস্তখে জলাঞ্জলি দিয়া 
ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, 
ইতাবসরে ছুরাত্ম রাবণ ইস্ডার প্রাণসম! পত্থীকে হরণ 
করিয়াছে । ইনি আপনার শরণাপন্ন হইলেন। রামচন্দ্র ও 
লক্ষণ উভয়েই আপনার সহিত বন্ধুতা স্থাপনের অভিলাষ 
করিয়াছেন । বীর! ইহারা অতিশয় পুজনীয়, আপনি 
ইহা দিগকে যথাবিধি এহণ ও সম্মান করুন|” 

এই বলিয়। হনুমান ভ্রাতৃদয়কে স্থ্রীবের নিকট উপস্থিত 
করিলেন। কপিরাজও হনৃ্ানের বাক শ্রবণ করিয়া প্রিক- 


২৪ রামায়ণ । 


দর্শন রূপধাঁরণ পূর্বক প্রীত্তিভরে রামচন্দ্রকে কহিলেন, 
“বীর ! আমি হনুমানের ঘুখে ভোদার গুণগ্রাম সমস্তই শ্রবণ 
করিয়াছি । তুমি তপোনিষ্ঠ ধার্রিক ও সত্যপরায়ণ। সকলের 
প্রতি তোমার বাৎসঞ্স্যভাব আছে। আমি বানর, তুমি যে 
স্বয়ং আপিয়া আমার সহিত বন্ধৃতা স্থাপনের অভিলাষ প্রকাশ 
করিয়াছ, ইহাই আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় 
ইহাই আমার ঘথেষ্ট সম্মান। রাজকুমার! এক্ষণে আশার 
সহিত মৈত্রীভাব স্থাপন বদি তোমার প্রীতিকর হইয়া থাকে, 
তকে আমি এই বাহু প্রসারণ করিলাম গ্রহণ কর এব 
অটল প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হও. 1৮ 

তখন রামচন্দ্র পুলকিতমনে স্বত্ীবের হস্ত শ্হর্ণ এবহ 
মিত্রত। স্থাপন পূর্বক তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন 
এঁ সময়ে হনুমান ছুইখানি কাণ্ঠ ঘর্ষণ পূর্বক অগ্নি উৎপাদন 
করিলেন এবং শ্রীতিভরে তাহা পুষ্পদ্বারা ঘর্চন করত 
উহাদের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন ॥ উহারা গর প্রদীপ্ত 
অণল প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর গ্রণয়ভরে পরস্পরকে ঈর্শন 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু ততকালে তাহাদের উভয়ের 

দশ্নিপিপাসার কিছুতেই নিবৃত্তি হইল না। 

_.. কিয়গুকাল পরে স্থগ্রীব হৃষ্টমনে রামচক্দ্রকে সম্বোধন 
পুর্ববক কহিলেন, “সখে বাম ! অদ্যাবধি ভূমি আমার প্রিয় 
তন্ন বন্ধু হইলে, অদ্যাবধি আমাদের সখ দুঃখ সাধারণ হইল, 
অধিক কি অদ্যাবধি আমাদের শরীরমাত্র বিভিন্ন, কিন্তু প্রাণ 
একই হুইল।৮ এই বলিয়া কপিরাজ শালরৃক্ষের এক 
কুস্থমিত শাখ। ভগ্ন ভ্ুরিয়। তদুপরি রাঁসচন্দ্রের সহিত উপবিষ্চ 


কিকিম্ধাকাণড। ২ 


হইলেন। হনুমানও লক্ষমণের উপবেশনার্থ প্রীতমনে এক 
কুন্থমিত চন্দনশাখ। আনিষা! দিলেন।” ্‌ 

অনন্তর কপিরাজ স্ুগ্রীব হর্ষোৎফুল্পলোচনে কহিতে 
লাগিলেন, “দখে ! আমার ছুঃখের কম্থা আর কি বলিব; 
আমি রাজ্য হইতে দূরীকৃত হুইর! ভীততমনে বনে বনে পর্যটন 
করিতেছি। হছুরাত্মা বালীর সহিত আমার অত্যন্ত বিরোধ 
উপস্থিত। সে আমার ভার্য্যাকে বলপুর্ববক গ্রহণ করিয়াছে । 
বন্ধো ! অতঃপর যাহাতে আমার ভয় দুর হয় তাহাই কর।” 

এই বলিয়া স্ুগ্রীব বিরত হইলে, ধর্মবমল তেজস্থী 
রামচন্দ্র ঈষত্হাঁস্য করিয়া কহিলেন, “সখে ! উপকাঁরই. যে. 
মিত্রতাঁর ফল, তাহা আমি বিলক্ষথ অবগত আছি। আমি 
তোমার সেই ভার্ধ্যাপহারক বালীকে অবশ্যই বিনাশ করিব। 
মার কষ্কপন্রশোভী সরলগ্রস্থী বস্রসদৃশ সূর্ধ্যপ্রকাশ শাণিত 
অমোঘ শর ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় মহাবেগে মেই ছুর্ববৃভেক 
বক্ষঃস্থলে পতিত হইবে । তুমি এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহাকে 
নিহত এরং পর্বব্তবৎ ভুতলে পতিত দেখিয়। মনক্ষোভ দুর 
করিবে 1” 

অনন্তর স্থগ্রীৰব রামচক্দ্রের আশ্বামবাক্যে অত্যন্ত গ্রাত 
হইয়। কহিলেন, “খে ! আমি আজ তোমার আশ্বাসজনক 
প্রিক্বাক্যে সুস্থ হইলায় । তোমার প্রপাদে আমি রাজ 
ও ভাষ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইব। তুমি আমার পরম শক্রু বালীকে 
এইরূপ করিবে ষে,সে যেন আর কথন আমার কোনরূপ 
অনিষ্ট করিতে না পারে ।” 

তৎকালে স্ুত্্ীৰ ও রামচন্দ্রের প্রণয় :স্কঘটন হইলে 


৬ ব্ামান্ণ। 


জানকীর পদ্মকলিকাঁকার চক্ষু, বাঁলীর পিঙ্গলবণ চক্ষু এবং 
রাবণের অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত চক্ষু বামদিকে নৃত্য করিতে লাগিল । 


ষষ্ঠ সগ । 





সীতার অলঙ্কার প্রদর্শন । 


অনস্তর স্থুগ্রীব পুনরায় প্রীতমনে রামচক্জকে সম্বোধন 
পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “সথে ! তুমি যে নিথিত নির্জন 
বনে আসিয়াছ, তাহা আমি আমার এই মন্ত্রীপ্রধান নমেবক 
“হনুমানের নিকট সমস্তই শুনিয়াছি। তুমি পিতৃসত্যপাঁল- 
নার্ধ বনবাসে কালযাঁপন করিতেছিলে, এই অবসরে এক 
রাক্ষদ তোমার ভার্ধ্যা জনকাত্মজা সীতাকে হরণ করে| 
তোমরা! ছুই ভ্রাতা জানকীকে এক।কিনী রাখিয়া স্থানান্তরে 
প্রস্থান করিয়াছিলে, ছিদ্রান্বেধী পামর নিশাচর এই অবকাশে 
পক্ষিরাজ জটায়ুর প্রাণসংহাঁর করিয়া তাহাকে লইয়! 
গিয়াছে । সখে! ছুরাত্মা তোমাকে ষে স্ত্রীবিয়োগ দুঃখে 
ফেলিয়াছে, তুমি অচিরৎ তাহ! হইতে মুক্ত হইবে! দানব- 
হৃতা দেবশ্রগতির ন্যায় আমি তাহাকে পুনরায় আনিয়া 
দিব। তিনিন্বর্গেই থাকুন বা পাতালেই থাকুন আমি 
নিশ্চয়ই তাহারে আনয়ন করিব। জাঁনিও আঁমি সত্যই 


কিফিদ্ধাকাও। ৭ 


কহিলাঁম। জাঁনকী সামান্য! স্ত্রী নহেন; ইত্দাদি সুরার 
ঘিনিই কেন হউন না, বিষাক্ত খাদ্যবগ তাহাকে কখনই জীর্ণ 
করিতে পারিবেন না। বীর! শোক পরিত্যাগ কর। বন্ধুর 
কার্যের জন্য প্রাণ দিতেও আমি কুষ্িত হইব না। সথে! 
আমি এতক্ষণে বুঝিলাম আমরা সে দিন তোমার জানকীকেই 
দেখিয়াছি। দুর্দান্ত নিশাচর তাহাকে লইয়া যাইতেছিল, 
আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি । তিনি এ সময়ে “হা! রাম! হ। 
লম্্মণ ! বলিয়! উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন এবং 
রাঁবণের ক্রোড়ে উরগীর ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি 
আমাদের পাঁচজনকে পর্বতোপরি দর্শন করিয়া! উত্তরীয় ও 
অলঙ্কার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । আমরা সেইগুলি যত্ব- 
পূর্বক গহ্বরে রাখিয়াছি। এক্ষণে তৎুসমুদায় আনয়ন করি- 
তেছি, দেখ, তুমি চিনিতে পার কি ন1।” 

রামচন্দ্র এই কথা শুনিয়। ব্যস্তভাবে স্থত্্রীবকে কহিলেন, 
“সথে । শীপ্র আন কিজন্য বিলম্ব করিতেছ ?” স্থৃগ্রীব তৎ- 
ক্ষণ বান্ধবের প্রিয়ৌদ্দেশে এক নিবিড় গুহামধ্যে প্রবেশ 
করিলেন এবং সীতার উত্তরীয় ও অলঙ্কার সকল আনয়ন 
পূর্বক কহিলেন, “নখে ! এই দেখ ।” 

রাঁমচন্দ্র সেই অলঙ্কারগুলি দর্শন করিয়া সহসা, হিম্- 
জালে যেরূপ চন্দ্রম/ আরুত হন্‌ তন্্রপ নেত্রজলে আকুল 
হইয়া পড়িলেন। তিনি কখন “হ! প্রিয়ে!, বলিয়। উচ্চৈ:- 
স্বরে রোদন করিয়া ভূতলে পতিত হুইতে লাগিলেন, কখন 
বা সেই অলঙ্কারগুলি হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিবরমধ্যস্থ কু্ধ 
তূজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাদ ফেলিতে লাগিলেন। ত্বৎকালে 


হ৮ রামায়ণ । 


ভ্রাতুবৎসল লক্ষণ তাহার পার্থে দণ্ডায়মান ছিলেন। 
রামচজ্জ তাহার প্রতি কিশ্নৎকাল একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়! 
অনর্গল অশ্রুবিনর্জন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “ভাই! 
দেখ, হরপকাঁলে জামকী এই উত্তরীয় এবং দেহ হইতে এই 
সমস্ত আভরণ ফেলিয়া দ্িয়াছেন। বোধ হয়, তিনি তৃণা- 
চছন্ন ভূমির উপর এই সমস্ত নিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন, মচেছ 
এগুলি কদাচ পূর্বের ন্যায় এরূপ অবিকৃত থাকিত ন1। 
যাহ। হউক ভাই! তুমি জানকীর এই কেয়ুর ও কুগুল ত 
চিনিতে পারিয়াছ £” 

লক্ষণ কহিলেন, “আর্য! আমি কেয়ুরও জনি না, 
কুণুলও জানি না প্রতিদিন প্রণাম করিতাম, এজন্য এই 
ছুই নুপুরকেই জানি।” 

অনন্তর রামচন্দ্র স্তগ্রীবকে কহিতে লাগিলেন, “সখে ! 
বল সেই ভীষণাকাঁর বাক্ষদ আমার প্রাণপ্রিয়াকে লইয়া 
কোন্দিকে গমন করিতেছিল দেখিলে £ যে ছুরাত্সা আমাকে 
এই ঘোর বিপদে নিক্ষেপ করিয়াছে, বল, সে ছুরাত্! 
কোথায় থাকে? আজ জামি তাহার অপরাপে সমগ্র রাক্ষমকুল 

হস করিব। যে নির্বেবোধ জানকীর অবমানন। করিয়া আমার 

ক্রোধানল প্রদাপ্ত করিয়াছে, সে আত্মমাশের জন্য মৃত্যুদ্বার 
উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সখে! যে নীচাশয় বঞ্চনা! করিয়া 
আমার অসহায়! প্রেয়পীকে হরণ করিয়াছে, শীত্র বল সে 
ব্যক্তি কে ? আমি অচিরাৎ তাঁহাকে বিনাশ করিয়া আমার 
এই ভীষণ ক্রোধানলের শান্তি করিব 1 


সপ্তম সঙ্গ 





স্গ্রীৰ ও রামচন্দ্রের কথোপকথন । 


স্থগ্রীব রামচন্দ্রের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া 
কৃতাগ্রলিপুটে বাম্পগদ্ণদকণ্টে কহিতে লাগিলেন, “দখে ! 
আমি মে পাপরাক্ষমের গুণগুনিবাস কোথায় অবগত নহি, 
কিন্তু তাহার বলবিক্রম এবং নেই ছুফ,লের কুল সমস্তই 
জানি। এক্ষণে শোক পরিত্যাগ কর, আমি সত্যই কহিতেছি, 
যাহাতে জানকীকে পুনরায় প্রাপ্ত হও, আমি তাহাই করিব । 
আমি বানরসেনামাত্র সহায় করিয়া পৌরুষ অবলম্বন 
পূর্বক রাবণকে সবৎশে বিনাশ করিব। ঘাহাতে তুমি প্রীত 
হইতে পার আমি প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিব। এক্ষণে 
আর বুথ শোকে বিহ্বল হুইও না, ধৈর্ধ্য অবলম্বন কর। 
এরূপ লঘঘুতা তোমার ন্যায লোকের শোভা পা না। 
দেখ, আমিও স্ট্রাবিরভজনিত বিপদে পড়িয়াছি; কিন্তু আমি 
সামান্য বানর তথাচ এরূপ শোক করি না এবং ধৈর্য ও 
ধারণ করিতেছি। রামচন্দ্র | তুমি মহাআ্মা, বিনীত ও স্ধীর; 
তুমি যে এরূপ অধীরের নায় আচরণ করিবে, ইহাই আ্চ- 
ধ্যের বিষয় । তো!ম!র নয়নযুগল হইতে দরদরিতধারে অশ্রু 
বিগলিত হইতেছে, এক্ষণে ধৈর্য্যবলে তাহা সম্বরণ কর। 
ধৈর্য মহ লোঁকের মর্ধ্যাদাম্বরূপ ; ইহা ত্যাগ করিও না! 
বিপদ, অর্থকন্ট বা গ্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেও সুধীর ব্যক্তির! 


৩৯ রামায়ণ । 


বুদ্ধিকৌশলে কদাঁচ অবসন্ন হন্‌ না । আর যে ব্যক্তি নির্বোধ 
এবং কোন কার্য্যেই বুদ্ধিচাতুর্ধ্য দেখাইতে পারে না, সে 
শোকে অবশ হুইয়া নদীপ্রবাহে ভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় 
অচিরাৎ নিমগ্ন হয়। সথে! আমি তোমার নিকট কৃতাঞ্জলি 
হইতেছি, প্রণয়ের অনুরোধে প্রসন্ন হও এবং শোক দূর 
করিয়া পৌরুষ আশ্রয় কর। শোকার্ত লোক সর্ববদ। অস্থথী 
এবং তাহার তেজ বিনষ্ট হুইয়া যায়| এমন কি শোঁকবশে 
প্রাণসংশয় হইবারও সম্ভাবনা । অতএব আর এই সকল 
অনিষ্টের কারণ শোককে প্রশ্রয় দিও না। আমি বন্ধুভাবে 
তোমায় যাহ! কছিলাম তাহা তোমার হিতে জন্য--উপ- 
দেশ নহে। এক্ষণে বন্কৃতার গৌরব রাখিয়া শোক দুর কর।” 

রামচন্দ্র স্থগ্রীবের এই মধুরবাক্যে প্রবোধ লাভ করিয়া 
বন্ত্রান্তে নেত্রজলার্দ মুখ মার্জনা করিলেন এবং প্রকৃতিস্থ 
হইয়া তাহাকে আলিঙ্বন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “সখে ! 
শুভানুধ্যায়ী স্নিগ্ধ বন্ধুর যাহা অনুরূপ ও কর্তব্য, তুমি তাহাই 
করিলে । তোমার অনুনয়ে এবং মধুর উপদেশপুণ বাক্যে 
এই আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম! এইরূপ বিপদকালে এই 
প্রকার মিন্রলাভ অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় । সখে! এক্ষণে 
জান্কীর অন্বেষণ এবং এই ছুরাঁচাঁর রাক্ষসের বধসাধন এই 
ছুইটী বিষয়ে তোমায় সবিশেষ যত্বর করিতে হইবে । অতঃপর 
আমাকেই বা! তোমার কোন্‌ কার্ষে সহায়ত! করিতে হইবে, 
তাহাঁও অকপটে বল। সখে! বর্ধীর সময় স্থক্ষেত্রে বীজবপন 
করিলে যেমন ফলব হয়, আমার প্রযত্বে হোমীর সকল 
কার্ধাই তন্রপ অচিরকাল মধ্যেই সফল হইবে। আমি যাহ! 
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কহিলাম তাহা সত্যই জানিও। শপথ পূর্বক কহিতেছি, 
কখন মিথ্য! কহি নাই, কহিবও ন11 

এই বলিয়! মহাত্মা! রামচন্দ্র বিরত হুইলেন। স্থাপ্রীব 
তাঁহার এই অঙ্গীকারধাক্য শ্রবণ করিয়ন বানরগণের সহিত 
যারপরনাই সন্ত হইলেন। পরে তিনি ও রামচন্দ্র একত্রে 
উপবেশন করিয়া, উভয়ের অনুরূপ নানাপ্রকার স্থখ দুঃখের 
কথা কহিতে লাগিলেন । তৎকালে কপিরাজ স্ুগ্রীব,রাম- 
চন্দ্রের আশ্বামজনকবাক্যে স্বকার্ধ্যসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসং- 
শয়ই হইলেন। 


অফ্টম সর্গ+। 


পার্টি িহিচিিসসপি 


বালীবধে রামচন্ত্রের প্রতিজ্ঞা । 


অনন্তর স্ুগ্রীব মহাবীর রাঁমচক্দ্রের বাক্যে নিতান্ত হুট 
ও পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, “সখে ! তোমার তুল্য গুণবাঁন্‌ 
যখন আমার মিত্র, তখন আমি যে দেবগণেরও অনুগ্রহের 
পাত্র হইব তাহাতে আর সন্দেহ কি। তুচ্ছ বানররাঁজ্যের 
কথ দূরে থাকুক, তোমার সাহায্যে দেবরাজযও আমার দুর্লভ 
নহে। অগ্রিদমক্ষে তোমায় সথ্যভাবে লাভ করিয়া আমি 
আজ অবধি স্বজনেরও পুজনীয় হইলাম। সখে! আমিও 


ত২ রামায়ণ । 


যে তোমার অনুরূপ বয়স্য, ভূমি তাহা ক্রমশঃ ' বুঝিতে 
পারিবে, তজ্জন্য তোমার নিকট গুণগৌরব প্রকাশ করিবার 
আবশ্যক নাই। সখে! তোমার তুল্য সুশিক্ষিত মহতের 
প্রীতি প্রায়ই অটল'থাকে। পণ্ডিতের! কহেন স্বর্ণ, রৌপ্য 
এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রভৃতি পদার্থ সকল বয়স্যগণের 
সাধারণ ধন। ধনী বা দরিত্র হউন্‌, স্বখ বা ভুঃখভোগ করুন্‌, 
নির্দোষ বা দোষীই থাকুন, বয়স্য বয়স্যের গতি। বয়স্যের 
অনির্ববচনীয় স্পেহ দর্শনে ধনত্যাগ, স্্খত্যাগ ব। দেশত্যাগও 
ক্লেশকর নহে ।” 

রামচন্দ্র কহিলেন, “সখে ! তুমি যাহা কহ্ছিলে তাহা 
সমস্তই সত্য । 

কপিরাজ স্ৃগ্রীব পরদিন রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে শৈলতলে 
নিষপ্ন দেখিয়া বনের সর্বত্র চপলভাবে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন 
এবং অদূরে পত্রবহুল পুষ্পিত ভ্রমরশোভিত এক শালবৃন্সের 
শাখা দেখিতে পাইলেন । তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ভগ্ন 
করিয়া! তছুপরি রামচন্দ্রের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। হনু- 
মানও এক বৃহৎ শালশাখা 'আনরন পুর্ববক বিনীত লক্ষমণকে 
বসাইলেন। 

মহা! রামচন্দ্র প্রশান্ত সাগরের ন্যায় উপবিষ্ট হইলে 
স্থগ্রীৰ এককালে অপার আহ্লাদ ও বিষাদভরে গদগদবাঁক্যে 
কহিতে লাগিলেন, “সখে ! বালী আমাকে রাঁজ্য হইতে 
বহিষ্কত করিয়া দিয়াছে; আমার প্রাণনম। পত্বীকেও অপ- 
হুরণ করিয়াছে । এক্ষণে আমি অতিমাত্র ভীত হইয়া ছুঃখিত- 
মনে খধ্যমূক পর্বতে সঞ্চরণ করিতেছি । রামচন্দ্র! বাঁলী 
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আমার পরম শত্রু; আমি তাহার ভয়ে নিতাস্ত উদ্দিগ্ন আছি। 
তুমি ভয়নাশক এক্ষণে এই শক্রপীড়িত অনাথের প্রতি 
সদয় হও 1” 

তখন ধন্মবগুসল রামচন্দ্র ঈষৎ হার্সা করিয়। কহিলেন, 
“সথে ! লোকে অপকার করিলেই শর্রু এবং উপকার 
করিলেই মিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। বালী তোমার নিতাস্ত 
আত্মীয় হুইয়াও কার্য্যদোষে শত্রু হইয়াছে । অতএব আমি 
অবশ্য তাহাকে বিনাশ করিব । আমার এই হ্বর্ণখচিত 
স্থতীক্ষ শর কঙ্কপত্রে, অলঙ্কত, স্তরপর্বব ও বজ্রসদৃশ। ইহা 
শরবণে উৎপন্ন হইয়াছে । তুমি অচিরাঁৎ এই ক্রোধপ্রদীপ্ড 
উরগবহ শরে সেই ছুবাচার বালীকে নিহত ও ভূতলে পতিত 
দ্রেখিবে |” 

রামচন্দ্রের এই আশ্বাজনক বাক্যে কপিরাজ শ্ুত্রীব 
অত্যন্ত আহলাদিত হুইয়! তাহাকে ভূরি ভুরি সাধুবাদ প্রদান 
পূর্বক কহিলেন, “সখে ! আমি শোকে আক্রান্ত হুইয়াছি, তুমি 
শোকার্তের গতি এবং আশ্রয়, এই জন্যই আমি তোমার 
নিকট মনোবেদন। সমস্ত ব্যক্ত করিতেছি। তুমি অগ্নি সাক্ষী 
করিয়! হস্তপ্রদান পূর্ববক আমর মিত্র হইয়াছ ; শপথ করিয়! 
বলিতেছি, আমিও তোমায় প্রাণ অপেক্ষ। অধিক বোধ করিয়! 
থাকি । এক্ষণে আন্তরিক ক্লেশ নিয়তই আমার মনকে ক্ষীণ 
ও ভুর্ববল করিতেছে। রামচন্দ্র! তুমি আমার সখা; আজ 
তোমাকে অকপটমনে সকল কথা বলিয়া আমার হৃদয়ের ভার 
দুর করিব ।” 

এইমাত্র বলিয়। স্তবগ্রীব কাদিয়! ফেলিলেন। বাম্পভগ্নে 

৫ 


৩৪ রামায়ণ । 


তাহার ক্টরোধ হইয়া গেল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে আর কিছুই 
কহিতে পারিলেন না । অনন্তর কপিবাঁজ নদীবেগবৎ আগত 
অশ্রুবেগ রামচক্দ্রের সমক্ষে সহস! ধৈর্ম্যবলে নিরোধ করি- 
লেন এবং এক হ্ৃদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক নেত্র মার্জন! 
করত পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “সখে ! মহাবীর বালী 
আমাঁকে রাজাচ্যুত করিয়াছে এবং নান! প্রকার কঠোর 
কথ! শুনাইয়া আবাস হইতে দূর করিয়া দিয়াছে। এ 
দুরাত্সা আঁমার প্রাণাধিক পত্বীকে হরণ এবং. মিব্রবর্গকেও 
কারাগারে বন্ধান করিয়াছে । আমধকে বিনাশ করিবার 
তাহার অত্যন্তই ইচ্ছা ; তজ্ভন্য সে অনেকবার বানর সকল- 
কেও প্রেরণ করিয়াছিল ; কিন্তু আমি নান! কৌশলে উহা- 
দিগকে বিনাশ করিয়া তাহার সে চেষ্টা বিফল করিয়াছি । 
বলিতে কি তুমি যখন প্রথম এখানে আইস তখন তোমাকে 
দেখিয়। আমি ভয়ে অগ্রনর হইতে সাহসী হই নাই। বাঁলীর 
ভয়ে আমাকে সর্ববদ এইরূপ সশঙ্কিত থাকিতে হয়। 
আমি কেবল এই হনুমান প্রভৃতি বানরদিগের সহায়তায় 
এতকাল জীবিত আছি। এই স্সেহার্জ বানরগণ গ্রাণপণে 
আমায় রক্ষা করিতেছেন। আমি যাইলে ইহারা পশ্চাৎু 
পশ্চাৎ্থ যান, বমিলে উপবেশন করেন। সখে ! আমার 
ছুঃখের কথা তোমাকে আর অধিক কি কহিব। সংক্ষেপে 
এইমাত্র জানিও, এই মহাবল বালীকে বধ করিতে না! 
পারিলে আমাঁর মন কিছুতেই স্থস্থির হইতেছে না। তাহার 
নিধনে আমার জীবন ও স্ত্বখ সম্পুর্ণ নির্ভর করিতেছে। 
সখে! আমি শোকার্ত; শোকনাশের উপায়ও তোমাকে 


কিফিন্ধাকাঁও। ৩৫ 


বলিলাম । এক্ষণে তুমি স্খীই হও বা দুঃখীই আমাকে 
আশ্রয় দিতেই হইবে 1৮, 

রামচন্জ্র কহিলেন, "ন্থুগ্রীব ! বাঁলীর সহিত তোমার 
এইরূপ শক্রতা জন্মিবার কারণ কি খান্ুপুর্ব্বিক জানিতে 
ইচ্ছা করি। আমি শুনিয়া উভয়ের বলাবল ও কর্তব্য 
অবধারণ পূর্ববক যাহাতে তুমি স্ত্রখী হও তাহাই করিব। 
তোমার অবমাননয় আমার অত্যন্ত ক্রোধ জন্ষিয়াছে এবং 
বর্ধাকাল যেরূপ জলপ্রবাহকে আবর্তিত করে, তজ্প উহা! 
আমার হৃ₹পিণুকে. আলোড়িত করিতেছে । এক্ষণে যে 
পর্য্যন্ত আমি শরাসনে জ্যা রোপণ না করিতেছি তাবৎ তুমি 
বিশ্বস্তচিন্তে সমস্তই বল। আমার শর মুক্ত হুইবামাত্র 
তোমার শত্রু নট হইবে | 

রামচজ্জ্রের এই কথা শুনিয়! সুগ্রীব বানরগণের নহিত 
যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন । | 


নবম সণ । 





মায়'বী অসুরের বুস্তাস্ত কথন । 


অনম্তর স্তগ্রীব শক্রতার প্রসঙ্গে কহিতে লাগিলেন, 
“নখে ! মহাবল বালী আমার জ্যেষ্ঠ ভাতা । তিনি বাল্য- 


তশ যামারণ 


কালাবধি পিতার প্রিয়পান্র ছিলেন এবং আমিও তাহাকে 
সবিশেষ ভক্তি করিতাম। পরে পিতার লোকান্তর প্রাপ্তি 
হইলে, মন্ত্রিগণ জ্যেষ্ঠ বলিঘ্না বালীকেই বানররাজ্যের একাধি- 
পত্য প্রদান করিলেন। তিনি বিস্তীর্ণ পৈতৃকরাজ্য শাসন 
করিতে প্ররত্ত হইলে আমি চিরকাঁল দাসের ন্যায় তাহার 
পদানত ছিলাম ॥ 

এ কালে মায়াবী নামে এক মহাবীর.অন্থর ছিল। সে 
ছুন্দুভি দানবের ন্যেষ্ঠ পুব্র। পুর্বে উহার সহিত বালীর 
স্্রীসংক্রান্ত শত্রুতা ছিল । একদা রজনীযোগে সকলে নিদ্রিত 
হইলে এ অনুর কিক্কিন্বার ছারে আসিয়। ক্রোধভ্ে ঘোরতগ্ 
সিংহনাদ পূর্বক বালীকে যুদ্ধার্থ পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে 
লাগিল। বালী নিদ্রেত ছিলেন, এ ভৈরবনাদে তাহার 
নিদ্রোভক্ষ হইল। তেজন্বী বালী এই তঅবমানন1 সহ্য করিতে 
পারিলেন না,তৎক্ষণাৎ সংগ্রামার্থ মহারোষে নিজ্ঞাস্ত হইলেন। 
তৎকালে আমি প্রণত হইয়া তাহাকে নিবারণার্থ অনেক 
অনুনয় বিনয় করিলাম, তাহার পত্তীরাও প্রতিরোধ কলিতে 
ল[গিলেন; কিন্তু তিনি আমাদিগকে অপলারণ পর্ববক মহাবেগে 
নির্গত হইলেন। তাহাকে নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া 
আমি অগত্য। ভ্রাতৃক্সে ইবশতঃ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। 

মায়াবী দূর হইতে আমাদের বলবিক্রম ও আস্ফালন 
দেখিয়া ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিল । আমরাও দ্রুত- 
বেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাঁ ধাবমান হইলাম । এ সময়ে 
চক্দ্রোদয় হইতেছিল। পথ সকল সুম্প্$ দেখা যাঁইতে 
লাগিল। মায়াবী মহাবেগে এক বিল্তীর্ণ ভৃণাচ্ছন্ন ছুগম 
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ভূবিবরে প্রবেশ করিল। আমরাও গিয়া উহার দ্বার আব- 
রোধ করিলাম। বালী উহাকে গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া 
রোষাবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষুন্ধমনে আমাকে কহিলেন, 
শ্ুগ্রীব ! তুমি আমার আগমন পর্যন্ত 'সাবধান হইয়া এই 
ঘারে দ্াড়াইয়া থাঁক।, আমি একাকীই এই বিবরে প্রবেশ 
করিয়া শক্রনাশ করিব। আমি এই কথা গুনিয়। তাহার 
সহিত প্রবেশের প্রার্থনা করিলাম; কিস্তু তিনি দাঁরদেশে 
থাকিবার নিমিত্ত আমাকে পাদস্পর্শ পূর্বক শপথ করাইয়া 
তম্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। 

অনন্তর এক বৎনরেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হুইয়া 
গেল, বালা প্রত্যাগত হইলেন না। আমি বিলছারে দণ্ায়- 
মান-_-ভাবিলাম বালী নিহত হুইয়াছেশ। ম্নেহবশত মনে 
অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল এবং নান! প্রকার অনিষ্ট অশ- 
স্কাও হইতে লাগিল। এইরূপে আরও অনেক দিন অতীত 
হইলে দেখিলাম, সেই বিবর হইতে সফেণ উষ্ণ রুধির নির্গত 
হইতেছেঞএ তদ্দর্শনে আমার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল 
এবং সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাখিল। আমি যারপর 
নাই দুঃখিত ও বিমর্ষ হইলাম । ইতিমধ্যে পাতাল হইতে 
অন্থরগণের বীরনিনাদ আমার পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হইতে 
লাগিল; কিন্তু সংগ্রামরত মহাবল বাঁলীর সিংহনাদ এক- 
বারও শুনিতে পাইলাম না। সখে! ততকালে আমার 
মন শোক ও ভয়ে যে কিরূপ অবসন্ন হইয়াছিল তাহা! আর 
কি বলিব। আমি এই সমস্ত স্স্পষ্ট চিহ্ন দর্শনে ভ্রাতার 
মৃত্যুই স্থির করিলাম । | 


ঞ 


মু রামায়ণ । 


অনস্তর আমি, পাছে ছ্রাঁত্বা মায়াবী বালীবধে সাহসী 
হইয়া আসিয়া কিক্ষিন্ধানগর আক্রমণ করে, এই ভয়ে শৈল- 
প্রমাণ শিলাথণ্ড দ্বারা বিলদ্বার রোধ করিয়া ফেলিলাম এবং 
প্রেতোদ্দেশে যথাঁবিধি তর্পণ করিয়। কিক্ধিন্ধায় প্রতিনিবৃত্ত 
হুইলাম। সখে!'আমি বহ্ুযত্বে বালীর বৃত্তান্ত গোপন 
করিয়াছিলাম ; কিন্তু ক্রমশঃ মন্ত্রিগণ সমস্তই অবগত হইলেন 
এবং রাজ্য অরাঁজক দেখিয়া নকলে একমত হুইয়া আমাকেই 
বানররাজ্যে অভিষেক করিলেন । 
রামচন্দ্র! আমি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নায়ানু- 
সারে রাজ্যশানন করিতেছি, ইত্যবলরে মহাঁবল বালী শক্রু- 
ংহার করিয়া বীরদর্পে প্রত্যাগত্ত হইলেন । তিনি আমাকে 
রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়াই ক্রোধে প্রজ্জবলিত হইয়া উঠ্ি- 
লেন এবং .মন্ত্রিগণকে বন্ধন পূর্বক আরক্তলোচনে নানা 
প্রকার কটুক্তি করিতে লাগিলেন। সখে! আমিও তৎ- 
কালে প্রত্যুন্তরে সমুচিত কটুক্তি করিতে পারিতাম কিন্ত 
ভ্রাতৃগৌরবে সঙ্কুচিত হইয়াই নিরস্ত ছিলাম । স্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
শক্রনাঁশ করিয়। পুরীপ্রবেশ করিয়াছেন ইহাতে আমি বরছ 
অত্যস্ত আহ্লাঁদিত হইয়া পাদরসম্ভাষণে তাহাকে অভিবাদন 
করিলাম; কিন্ত তিনি প্রসন্নমনে আমাকে আঁশার্ববাদ করি. 
লেন না। সখে! আমি তখন ভক্তিভাবে তাহার পাদপদ্ধে 
কিরীটস্পর্শ পূর্বক প্রণত হইলাম ; কিন্ত ভিনি ক্রোধনিবন্ধান 
আমার সহিত বাক্যালাপও করিলেন না। 


দশম সথ?। 





বালীর সহিত সুত্রীবের শত্রতা কথন। 


“সখে! অনন্তর আমি আপনার হিতসঙ্কল্ে বালীর 
ক্রোধশান্তির জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলাম ; 
কহিলাম, “আপনি সৌভাগ্যক্রমে রিপুসংহার করিয়! নির্বিাত্বে 
কিক্কিন্ধায় প্রত্যাগত হুইয়াছেন। আমি অনাথ, আপনি 
আমাকে আশ্রয় দাঁন করুন। আমি আপনার এই বন- 
শলাকাযুক্ত পূর্ণচক্দোপম ত্র ও চামর স্বহস্তে ধারণ করি- 
তেছি, অনুগ্রহ পূর্বক সন্তুষ্ট হউন্। ভ্রাতঃ ! আমি নিতান্ত 
কাতর হইয়া সম্বশসর কাল সেই বিলদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলাম, 
অবশেষে ছারদেশে প্রবলবেগে সফেণ উঞ্ণ শোণিত উদগত 
হইতে দেখিলাম । তদ্দর্শনে আমি যৎপরোনান্তি শোকাকুল 
হইয়া পড়িলাম। আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল । 
আমি অস্থরের ভয়ে শৈলশুঙ্গ ছারা বিলদ্বার অবরোধ করি- 
লাম এবং নিতান্ত বিষগ্নমনে কিক্িন্ধীয় ফিরিয়া আদিলাম। 
রাজন! রাজ্যশাপনে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না) 
কিন্তু মন্ত্রীগণ ও প্রজাবর্গ রাজ্য অরাজক দেখিয়া আমাকে 
অভিষেক করিয়াছেন । ভ্রাতঃ ! আমার যদি কোন অপরাধ 
হইয়া থাকে, ক্ষমা করুন্। আপনি মাননীয় রাজী । আমি 
পুর্বেব আপনার যেরূপ পদানত ছিলাম, এখনও সেইবূপ 
আছি। আপনার অনুপস্থিতিই আমার এ পাপ নিয়োগের 
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কারণ। এক্ষণে এই নগরী, এই অমাত্য, এই প্রজ। সমুদায় 
মিক্ষণ্টক রহিয়াছে । আপনার এই রাজ্য এতকাল আমার 
হস্তে ন্যাসস্বরূপ অর্পিত ছিল; আমি কেবলমাত্র প্রতিনিধির 
ন্যায় ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলাম। বার! আমি 
প্রণিপাত পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, ক্রোধ 
সম্বরণ পূর্বক ইহা পুনরায় গ্রহণ করুন্। অরাজক রাজ্যে 
শত শত বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা এবং তাহাতে শক্ররও 
লোভ হুইয়। থাকে ; এই নিমিত্ত মন্ত্রী ও পো'রবর্গ সকলে 
একমত হইয়া আমাকে বলপূর্ববক রাজপদে অভিন্িক্ত করিধা- 
ছেন। রাঁজন্! সত্য করিয়া বলিতেছি, রাজ্যের শ্রতি 
আমার কিছুমাত্র লোভ ছিল না। এক্ষণে এ অধানের প্রতি 
প্রস্ন হউন্‌। 

রামচক্ত্র ! আমি এইবূপে কত অনুনয় বিনয় করিলাম, 
কত বিলাপ ও ক্রন্দন কারলাম কিন্তু সমস্তই বূথ। হইল। 
বালীর পাষাণ হৃদয় কিছুতেই দ্রেব হইল না। তিনি ক্রোধে 
আমার বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না। প্রত্যুত আমাকে 
শত শত ধিকার প্রদান করিয়! মানা প্রকার কটক্তি করিলেন 
এবং অভিমত মন্ত্রী ও প্রন্জাবর্গকে আহ্বান পূর্বক সভামধ্যে 
অত্যন্ত নিষ্ঠরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, ওহে অমাত্যগণ 
ও প্ররূৃতিবর্গ! তোমরা সকলেই জান, একদিন রাত্রি 
কালে মায়াবী নামক অস্তর সংগ্রামাথী হইয়া রোষাবেশে 
আমাকে আহ্বান করিয়াছিল । আমি তাহার সেই আস্ফালন 
সহ্য করিতে ন পারিয়া তৎক্ষণাৎ নির্গত হইলাম । তৎকালে 
এই বিশ্বামঘাতক ভ্রাতা স্লেহবশতই হউক বা অন্যরূপ 
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দুরভিসাঁধনার্ঘই হউক আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে 
অনন্তর আমর! ছুই ভ্রাতা বীরদর্পে সিংহনাদপূর্ববক ধাবমান 
হইলে মায়াবী প্রাণভয়ে ভ্রুতপদে পলায়ন করিতে লাগিল? 
আমরাও মহাঁবেগে তাহার পশ্চাঁৎ পশ্চাঁ চলিলে, সে সহসা 
এক দুর্গম গর্তমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন আমি সেই 
বিলদ্বারে যাইয়া আমার পাষণ্ড ভ্রাতাকে সন্বোধনপূর্ববক কহি- 
লাম, “ম্থুগ্রীব ! শত্র বিনাশ না করিয়া আমি কদাচ গৃহে 
প্রত্যাপমন করিব না। অতএব যে পর্যান্ত না আমি ফিরিয়া 
আদিতেছি সে পর্য্যন্ত এই বিলদ্বারে আমার প্রতীক্ষা কর)।, 
এই বলিয়া! আমি গর্তমধ্যে প্রবেশ করিলাম । স্বত্রীব বারে 
থাকিল এই বিশ্বাসে সাহসী হইয়া আমি শক্রর অন্বেষণ 
করিতে লাগিলাম। ক্রমে সংবসরকাল অতীত হইয়া 
গেল। অনন্তর আমি অনেক যত্বের পর তাঁহার দর্শন পাই- 
লাম এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া ফেলি- 
লাম। মায়াবী ভূতলে পতিত হুইয়৷ আর্তনাদ করিতে 
লাগিল এবং তাহার দেহরক্তে এ প্রকাণ্ড গর্ভ পূর্ণ হইয়া 
গেল । 

আমি এই ভীষণ অন্তরের প্রাণসংহার করিয়া বহির্গত 
হইবার মানসে গর্ভের ছ্বারদেশে আমিলাম, দেখিলাম উহা 
বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড দ্বারা অবরুদ্ব_ছ্বার পাইলাম না। 
তখন আমি অত্যন্ত ব্যঠকুলভাবে “স্থপ্রীব ! স্ত্গ্রীব !» বলিয়া! 
উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলাম । কোন উত্তর পাই- 
লাম না। পুনরায় ডাকিলাম, উত্তর নাই। মনে অত্যন্ত 
তয় হইল। পরে মার কোন উপায় না দেখিয়া দ্বারে পুনঃ 
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পুনঃ পদাঘাত করিতে লাগিলাম। কিছুকাল আঘাত করা- 
তেই দ্বার ভগ্ন হইয়া গেল। আমি সেই পথ দিয় বহির্গমন 
পূর্বধক পুরপ্রবেশ করিলাম । তোমরা দেখ, আমি ল্থপ্রীবকে 
বিশ্ব করিয়াছিলাম; কিন্তু নৃশংস, ভ্রাতৃম্নেহে জলাগ্জলি দিয়া 
অর্মার রাজ্য অধিকার করিতে অভিলাষ করিয়াছিল । এই 
পাপ আশয়েই ছুরাত্ম] আমাকে গর্ভতমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া 
স্লাখিয়াছিল। আমি আর এই বিশ্বাসঘাতকের মুখ দর্শন 
করিব না। এই মুহূর্তেই উহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত 
ফরিয়! দিব ।” 

সখে ! এই ধলিয়। বালী এক বস্ত্রে আমাকে রাজা হইতে 
বহিষ্কত করিয়া! দিল। আরও সে বলপুর্ববক আমার ভার্ধ্যাকে 
অপহরণ করিয়াছে। আমি তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া বনগছন! 
সদাগরা পৃথিষীর সমস্ত স্থান পর্যটন করিয়াছি এবং তার্ধ্যা- 
হুরণে নিতান্ত কাতর হইয়া অবশেষে এই খধ্যমৃকপর্ধতে 
আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। বাঁলীর গতি এই পৃথিবীর 
সর্বত্রই অপ্রত্তিহত, কিন্তু কোন বিশেষ কারণবশতঃ মে 
এখানে আদিতে পারে না। রাম! বালীর সহিত আমার 
যে কারণে শত্রত। উপস্থিত হইয়াছে তাহা তোমাকে আদে্ো- 
পাস্ত সমস্তই বলিলাম | দেখ, সে বিনাদোষে আমাকে 
কত কষ্ট দিতেছে । সখে! তুমি অনাথের নাথ, ভয়ার্তের 
অভয়দাতা। এক্ষণে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, বালীকে 
বধ করিয়! আমার ছুঃখ দূর কর ।” 

এই বলিয়া শ্ত্রীব উচ্চৈম্বরে রোদন করিতে লাগি- 
লেন। রামচত্ত তাহার কাতরভাব দেখিয়। ছাস্যযুখে তৎ- 
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কালোচিত বাক্যে কছিতে লাগিলেন । “সথে। আমার এই 
সকল সূর্য্যতুল্য গ্রভাশালী অমোঘ নিশিত শর রোষাবেশে 
উন্মুক্ত হইয়! অচিরাৎ হ্রাত্মা বালীর বক্ষংস্থল বিদীর্গ 
করিবে । বলিতে কি আমি যে পর্য্যস্ত তোমার ভার্ষ্যাপ- 
হারী ছুশ্চরিত্র খালীকে না দেখিতেছি, সেইক্ষণ পর্য্যস্তই 
সে জীধিত থাকিবে । তুমি যে দুস্তর শোকসাগরে নিমগ্র 
হুইয়াছ তাহা! আমি নিজের দৃষ্টান্তেই বুঝিতে পারিতেছি॥ 
আমি তোমাকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিব। তুমি অচিরেই 
ভাধ্যার সহিত রাজ্যলম্ষশী প্রাপ্ত হইবে ।* 


একাদশ সণণ। 





ছুন্দূভির বুত্তাস্ত কথন ও বাঁলীর প্রভাবকীর্তন । 


হ্বগ্রীব রামচন্ট্রের এই প্রতাপোদ্দীপকবাক্য শ্রবণ করিল 
বানরগণের সহিত যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন এবং 
তাহার তৃয়সী প্রশংসা করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, 
“নখে ! তুমি ক্রুদ্ধ হইলে যুগান্তকালীন সুর্যের ন্যায় মু্ুর্ত- 
মধ্যেই ভ্িলোক ভন্মাৎ করিতে গার সন্দেহ নাই। তোষার 
শর সকল অগ্নিতুল্য, স্থৃতীক্ষ ও বেগগামী। অধিক কি 
তোমার ন্যায় তেজস্বী বীর জগভে আর দ্বিতীয় নাই। 
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এক্ষণে বালীর বলবীর্য্য ও পৌরুষের কথা কিছু কহিতেছি 
অনন্যচিত্তে শ্রবণ কর। তাহার পরে যাহা কর্তব্য হয় 
করিবে । সখে! বালীও সামান্য বীর নছেন। তাহার 
শক্তির পরিশীমা করাও সহজ ব্যাপার নহে । তিনি সুর্ধ্যো- 
দয়ের পূর্বে পশ্চিম সাগর হইতে পুর্বে এবং দক্ষিণ সাগর 
হইতে উত্তরে অক্রেশে অবিশ্রীন্ত গমন করিয়া থাকেন। 
মহাবীর, অত্যুচ্চপর্ববতে আরোহণ পূর্বক তাহার শিখর সকল 
অবলীলাক্তযে উর্ধে উৎক্ষেপণ এবং পুনরায় হন্ডে গ্রহণ 
করিয়া থাকেন এবং স্বীয় অসীম বলবীর্ধ্য প্রদর্শনের নিমিত্ত 
বনের স্বদৃ় প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল অনীঁয়াসে ভগ্ন করিয়া ফেলেন । 
_সখে ! এক্ষণে তাহার রণনৈপুণোর কথাও কিছু বলিতেছি 
অশবণ কর। 

অনেক দিন হইল ছুন্দুভিনামে পর্তবতবৎ প্রকাগুদেহ 
মহিষরপী এক অস্তর ছিল। সে সহক্র মত হস্তীর বল ধারণ 
করিত। একদা সে বরগর্বে গর্বিত এব বীর্ধ্যমদে উন্মন্ড 
হুইয়! তরঙ্গসস্কুল মহাসাগরের নিকট গমন করিয়া অনাদর 
পূর্বক কহিল, “সমুদ্র! আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর) জমুদ্র 
অতিমাত্র ভীত হইয়া! অস্থুরকে কহিলেন, “মহাবীর ! আপ- 
নাকে যুদ্ধ প্রদান করিতে পারি আমার এমন সাধ্য নাই; 
কিস্ত ষিনি আপনার প্রতিদন্্বী হইতে, সক্ষম হইবেন, তাহা 
কহিতেছি শ্রবণ করুন্‌। মহারণ্যে হিমালয় নামে এক প্রকাণ্ড 
পর্বত আছেন, তিনি ভগবান শঙ্করের শ্বশুর, বহুসহখ্যক 
তপস্বীর আশ্রয় এবং অনেকানেক প্রশ্রবণ, কন্দরও নিঝরে 
পরিশোভিত । তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়। আপনি বিশেষ প্রীতি 
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লাভ করিতে প্রারিবেন। বীর! আমার ন্যায় ছুর্ববলের সন্িত 
আপনার যুদ্ধ কর! বিড়ম্বনামাত্র 1” 

সমুদ্রের এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়। মহাবীর 
দুন্দুতি তীরবৎ বেগে ছিমালয়ের প্রাস্তকর্তী অরণ্যে উপস্থিত 
হইল এবং তদীয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শ্বেতবর্ণ শিলাখণ্ড সকল 
চতুর্দিকে নিক্ষেপ পুর্ববক পুনঃ পুনঃ সিৎহনাদ করিতে 
লাগিল । তখন শুভ্রমেঘাকার সৌম্যমুর্তি হিমাচল অতিমাত্র 
ভীত হইয়! স্বশিখরে উপবেশন পূর্ণবক বীর্ধ্যোন্মন্ত ছুন্ুভিকে 
সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ধর্মবদল ! আমি যুদ্ধে 
স্থপটু নহি; আমাকে ক্রেশ দেওয়া তোমার উচিত হয় না। 
বিশেষতঃ আমি বহুসং খ্যক.তপম্বীর আশ্রয় । আমি বিনষ্ট 
হইলে তাহাদের তপস্যার বড় বিস্ব ঘটিবে। হিমালয়ের 
এই বাক্য শ্রবণে ছুন্দুভি ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়! তর্জন 
গর্জন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, 'পর্ববত ! যদি তুষি যথার্থই 
যুদ্ধে অসমর্থ হও অথবা ভয় বশত নিরুৎসাহ হইয়! থাক, 
তাহা! হইলে কাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমি কথঞ্চিৎ প্রীতি- 
লাভ করিতে পারিব সত্বর বলিয়া দাও। নতুবা! তোমাকেই 
যুদ্ধ করিতে হইবে । 

তখন ধর্্মাত্বা হিমাচল কহিলেন, “বীর | রমণীয় কিছ্ষিন্ধা- 
নগরীতে বালীনামক এক ইন্দ্রপুত্র মহাপ্রতীপ বানর আছে। 
দেবরাজ যেরূপ নমুচির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তন্প 
সেই রণপঞ্ডিত তোমাকে ছন্দযুদ্ধ প্রদান করিবে । যদি 
তোমার রণপিপাসা অত্যন্ত বর্দিত হইয়! থাকে সত্বর তাহার 
নিকট গমন কর। আমি নিশ্চয় কহিতেছি তাহার সহিত 
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যুদ্ধ করিয়! তুমি বিশেষ শ্রীতিলাত্র করিতে পাঁরিষে 1 
হিমালয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্তর যারপরনাই ক্রুদ্ধ 
হইল এবং ভয়াবহ তীক্ষশৃঙ্গ মহিষমৃদ্তি ধারণ করিয়া, বর্ষ।- 
কালীন নভোমগডলস্থ সঙ্গল মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে 
করিতে কিক্িন্ধীভিমুখে গমন করিল । মহাবীর কিক্ষিঙ্ধার 
পুরদ্ধারে উপস্থিত হইয়া ভূভাগ কম্পিতকরত ছুন্দুভির ন্যায় 
অতি ভীষণ নিনাদ আরম্ত করিল। কখন সবলে বৃক্ষনযূহ 
উত্পাটন, কখন খুরপ্রহারে ধরাতল বিদীর্ণ কখন বা মত্ত- 
মাতঙ্গের ন্যায় তীক্ষশূর্ের দ্বার! ভূমি খনন করিতে লাগিল । 

'ী সময়ে মহাবল বালী অন্তঃপুরম্ধ্যে রমণীগণের সহিত 
বিহার করিতেছিলেন। অস্ত্রের বীরনাদ এবং আস্ফালন 
সহ্য করিতে ন! পারিয়া তারাগণের সহিত চঙ্জের ন্যায় 
তার! প্রভৃতি ভার্ষ্যাগণ সমভিব্যাহারে নির্গত হইলেন এবং 
ছুন্দুভিকে সম্োধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, 'মহাঁবল ! 
তুমি কি নিমিত্ত পুরদ্বার রোধ করিয়া সিংহনাদ করিতেছ। 
আঘি তোমাকে চিনি, তোমার বলবীর্ষ্,ও বিলক্ষণ অবগত 
আছি। যদি প্রাণ বাচাইবার অভিলাষ থাকে শীব্র পলা- 
যন কর) 

দুন্দুভি এই কথ! শুনিয়া ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া! 
কহিতে লাগিল, “বীর! তুমি এক্ষণে স্ত্রাগণে পরিবেষ্তিত 
হইয়া আছ। স্ত্রীলোকের সমক্ষে বৃথা আস্ফালন কর! 
তোমার উচিত হয় না। অশ্রে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হও, পরে তোমার বলবীর্ষ্য সকলই বুঝিতে পারিব। অআথব! 
ছামি অদ্যকার রাত্রি ক্রোধ সম্বরণ করিয়। থাকি । তোমা 
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শেষ ভোগলাধনের জন্য সূর্যোদয় ফাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা 
করিব । তুমি বানরদিগের অধিপতি, এক্ষণে তাহার্দিগকে 
সন্মেছে আলিঙ্গন পূর্বক বিদায় গ্রহণ কর, কিক্িন্ধানগরীকে 
ভাল করিয়! দেখিয়! লও, পুত্রাদির উপরি রাস্্যভার অর্পণ 
কর এবং স্থুন্দরী বিলাসিনীদিগের সহিত মনের সুখে বিহার 
কর। আমি তোমার দর্পহর, কাল প্রভাতে নিশ্চয়ই 
তোমার দর্পচূর্ণ করিব । শুনিয়াছি নিরস্ত্র, অসাবধাঁন, দুর্বল, 
কুশ ও তোমার ন্যায় মদোম্মন ব্যক্তিকে বধ করিলে জ্ণ- 
হত্যার পাতক জম্মে। স্থতরাং আমি আজ নিরস্ত থাকি- 
লাম। নির্ভয়ে গিয়। স্্রীসস্তোগ কর ।, 

সখে! ছুন্দুভি গর্বরিতবাক্যে এইরূপ ধলিলে মহাধল বালী 
ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং তারা প্রস্ৃতি 
স্্রীগণকে বিদায় দিয়া অট্রহাস্য করিয়া কহিলেন, "মূর্খ! 
বুঝিলাম তোর কাল অতি সন্নিকট। তুই ম্বত্যুমোহে পতিত 
হইয়। বৃথা আস্ফালন করিতেছিপ.। যদি যথার্থই যুদ্ধে নির্ভয় 
হইয়া! থাকিস তাহ! হইলে আর আমাকে মত্ত বিবেচনা করিস, 
না। জানিনও আমার এই মত্ততাই যুদ্ধে শত্রুর প্রাণনাশক। 
যাহ! হউক তোর সঙ্গে আর বৃথা বাকাব্যয় করিব ন। 
এক্ষণে ইউদেবের নাম স্মরণ কর্‌। আমি শীপ্রই তোর 
রণপিপাসা নিরৃত্তি করিতেছি ।” 

এই বলিয়। বালী পিতৃদত্ত স্বর্ণহার কণ্টে ধারণ পূর্বক 
ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন এবং এ পর্ধবতাকার 
প্রকাগুদেহ মহিষরূপী অস্থরকে শ্ঙ্গ দ্বারা ধারণ করিয়! 
উদ্ধে উৎক্ষেপন পূর্বক বীরনাদ করিতে লাগিলেন। ছুন্দুভির 
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কর্ণকৃহর হইতে শোণিতধার৷ বছিতে লাগিল । উভয়ে 
পরস্পরকে পরাভব করিবার ইচ্ছায় তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ইন্দ্রবিক্রম মহাবীর বালী ছুন্রৃভিকে অনবরত 
মুষ্টি, জানু, পদ, শিলা ও বৃক্ষ প্রহার করিতে লাগিলেন । 
ছুন্ষুভিও প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু ক্রমশঃ অহুরের 
বলবীর্ষ্যের হ্রাস হইতে এবং বালীর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

অনন্তর মহাবীর বালী অকন্মাৎ এক ভীষণ গর্জন পুর্ববক 
অস্থরকে উত্তোলন করিয়া বেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন | 
দুন্দুভি যেমন পড়িল অমনি চূর্ণ ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহ'র 
নাসা ও কর্ণ বিবর হইতে অনবরত কুধিরদ্বার! প্রবাহিত 
হইতে লাগিল। মহাবল বালী এ মৃত অস্থরকে ভুলিয়! বেগে 
এক যোজন অশ্তরে ফেলিয়া দিলেন। রামচক্দ্র! বৎকালে 
বালী এ অস্থরকে নিক্ষেপ করেন, তৎকালে উহার মুখ হইতে 
শোণিতবিন্দু বায়ুবশী মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রমে পতিত হয়। 
তদর্শনে মহর্ষি ক্রোধাবিষ্ট হইয়! ভাবিলেন, “এ কি এ কোন্‌ 
দুরাচারের কার্য্য ? যে ছুরাআ্সা অকারণ শোশিতস্পর্শে আমায় 
কলুষিত করিল, যে পতঙ্গের ন্যায় আমার কোপামিতে পতিত 
হইবার ইচ্ছ। করিল, দে নির্বোধ কে? 

মহর্ষ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আশ্রম হইতে 
নিজ্রাস্ত হইলেন এবং কিয়দ্দর গ্রিয়! ভূতলে পতিত এক 
পর্ববতাকাঁর প্রকাণ্ড মহিষকে দেখিতে পাইলেন । তিনি 
যোগবলে জাঁনিতে পারিলেন বানর এই ছুক্কাধ্যের অনুষ্ঠান 
করিয়াছে । তদনস্তর তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এই ভিশাপ 
প্রদান করিলেন ; “যে বানর হূর্ববদ্ধিতাবশত এই পাপকার্ধ্যের 
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অনুষ্ঠান করিয়াছে, দে এই জপাবনে কখন আঁদলিতে 
পারিবে না ? আদিলে তত্ক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে। যে 
ছুরাচার শোখিতস্পর্শে আমার তপোবন দূষিত করিয়াছে, 
ষে ছুরাস্া প্রফও অস্ুরদেহ নিক্ষেপ পূর্বক আমার আশ্রমের 
তরুলতা। ভগ্ন করিয়াছে, আমার তপোবনের কথা দুরে 
থাকুক, সে যদ্দি ইহার এক ষোজনের মধ্যে আইনে, তদ্দণ্ডেই 
তাছার প্রাণ বিয়োগ হইধে |, এই বলিয়। মহর্ষি জ্োধভরে 
আবার ফহিতে লাগিলেন, “সেই ছুরাত্বা বানরের যে কে 
সহচর আছে, তাহারাঁও অদ্যাবধি এ ধনে বাস করিতে 
পারিবে না; অতঃপর তাহার! ষখাম ইচ্ছা গমন করুক, 
নতুবা! আমি তাহাদিগকেও অভিশাপ প্রদান করিব। এই 
তপোবনস্ছ বৃক্ষলতা প্রভৃতিকে আমি অপত্যানিক্িশেষে 
প্রতিপালন করিয়! থাকি, দুষ্ট বানরের উহাদের ফল, মূল, 
পত্র, অঞ্কুয় সমস্তই ছিল্লভি্ করিয়া ফেলে । অতএব আমি 
বলিতেছি, আজিকার দিন ক্ষমা করিলাম; পরদ্দিন প্রভাতে 
যদ্দি কাহাকেও এস্থানে দেখিতে পাই তাহ! হইলে তাহাকে 
বছুকাল পাষাণ হইয়া খাকিতে হইযে |? 

সখে মহর্ষির এই রোষপুণবাক্য শ্রবণ করিয়া বাঁলীর 
অনুচর বানরগণ ভগ্মে তথা হইতে পলায়ন করিল এবং 
তাহাদের অধিপতির নিকট উপস্থিত হইল । -ধালী তাহা- 
দিগকে লহদা আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাঁনর- 
গণ! তোমর! কিজন্য সহস। মতঙ্গবন পরিত্যাগ করিয়া 
ভীতের ন্যায় আগমন করিলে । তোমাদের ত কোন অসঙ্গল 
ঘটে নাই ? | 
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তখন বানরেরা', মহর্থি যে কারণে ত্তুদ্ধ হইয়াছেন এবং 
যেরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন আদ্যোপাস্ত সমস্তই 
বালীর নিকট কহিল। ত্শ্রবণে বালী অতিমাত্র ভীত 
হইয়া অবিলম্বে মহর্ষি মতঙ্গের নিকটে গমন করিলেন এবং 
শাপশান্তির উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, 
“তপোঁধন ! অভ্ভ্ভানবশতঃ যাহা হইয়াছে তজ্জন্য এ দাসের 
প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন ন1। অনুগ্রহ পূর্বক ক্রোধশাস্তি করুন্‌।” 
মহর্ষি বালীর কাঁতরবাক্যে কোন উত্তর প্রদান না করিয়াই 
ক্রোধতরে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । 

সথে! বালী তদবধি শাপপ্রভাবে নিতান্ত ভীত ও 
বিহ্বল । তিনি খধ্যমূক পর্ববতে প্রবেশ করিতে কিম্বা ইহার 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও আর সাহস পান্‌ না। আমিও সেই- 
জন্যই আমার সহচরবর্গের সহিত নির্ভয়ে এই অরণ্যমধ্যে 
বিচরণ করিতেছি । রাঁমচক্রর ! এ দেখ, বালীর বীর্ধ্যবলে নিহত 
ছুন্দুভির পর্বতাঁকার কঙ্কাল অদূরে পতিত রহিয়াছে। আর 
এই দেখ, শাখাপ্রশাখা শোভিত সাতটা তালতরু শ্রেণীবদ্ধ 
হইয়! রহিয়াছে । মহাবল বালী উহাদিগকে এককালে 
কেবলমাত্র হস্ত ছারা কম্পিত করিয়া পত্রশূন্য করিতে 
পারেন। 

সখে ! এই আমি বাঁলীর বলবীর্ধয সমস্তই তোঁমার 
নিকট কহিলাম। বলিতে কি, তাহার অলৌকিক কার্ধ্য 
সকল যখন আমার স্মৃতিপথে পতিত হইতেছে, তখন তুমি 
যে তাহাকে বধ করিতে পারিবে ইহা যেন আমার কিছুতেই 
বিশ্বাস হইতেছে না।» 
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তখন মহাজআা লক্মমণ স্থগ্রীবের ভয় দেখিয়া ঈষৎ 
হাস্য করিয়া কহিলেন, “ভাল কপীশ্বর ! রামচন্দ্র বীর্ষ্যের 
কি প্রমাণ পাইলে বালীবধে তোমার বিশ্বাম জন্মিবে ? ইছ। 
শুনিয়া সুগ্রীব কহিলেন, “পুর্বেব এক এক সময়ে বালী অনেক 
বার এই সাতটী তালবৃক্ষ ভেদ করিয়াছিলেন । . এক্ষফুণ 
রামচন্দ্র যদি এক শরে ইহার একটী ভেদ করেন এবং এই 
মৃত মহিষের অস্থি এক পদে উত্তোলন পূর্ববক বেগে ছুই শত 
ধন্নু নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন্‌, তাহ! হইলে আমি বালীবধে 
বিশ্বান করিতে পারি ।” 

এই বলিয়া স্গ্রীব সজলনয়নে কিয়কাল চিন্ত। করিয়া 
আবার কহিলেন, “নখে ! মহাবল বালীর বীর্য ও পরাক্রম 
অতীর ছুঃলহ ও অপরিনীম। এপর্যন্ত কেহই তাহাকে 
রণে পরাজয় করিতে পারে নাই। তাঁহার দু্ষর কার্য্য সমূহ 
অবলোকন করিয়া দেবতাগণও তাহার সম্মুখীন হইতে 
সাহসী হন্‌না। রামচন্দ্র! আমি এই সমস্ত পর্যালোচন! 
করিয়াই অত্যন্ত ভীত হুইয়াছি এবং হনুমান প্রভৃতি অনুচর- 
বর্গের মহিত এই খম্যমৃক পর্বতে আশ্রয় লইয়াছি। আমি 
ভয়ে আর এস্থান পরিত্যাগ করিয়। অন্য কোথায়ও যাইতে 
পারি না এবৎ এখানেও অতি উদ্দিগ্রভাবে কালযাপন করি- 
তেছি। রামচন্দ্র ! তুমি নিতান্ত মিত্রবসল | পুরুষব্যাত্ত্র ! 
বলিতে কি, তোমার ন্যায় শ্াঘ্য সখ! প্রাপ্ত হইয়া আমি 
যেন হিমালয়ের আশ্রয়ে আছি। কিন্তু বালীর বলবিক্রমের 
কথ|মনে হইলে আমার আর কিছুতেই ভরসা হয় না! 
খে! আমি এখনও তোমার বলবীর্ধ্য প্রত্যক্ষ করি নাই। 
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আমি বালীর সহিত তোমার তুলনা করিতেছি না এবং 
তোমাকে অবমানন1 ব1 ভয়প্রদর্শনও করিতেছি ন7। কেবল 
সেই ছুর্ধর্ষ বীরের ভীষণ কার্য্যকলাপ পর্যালোচনা করিয়া 
আমি যারপরনাই ভীত হুইয়াছি। যাহ হুউক রামচন্দ্র! 
এক্ষণে তোমার কথাই আমার প্রমাণ; তোমার এই আকৃতি 
ও সাহুন ভন্য্াচ্ছাদিত অনলের ন্যায় অপুর্ধ তেজ প্রকাশ 
করিতেছে ।” 

রামচন্ত্র স্থগ্রীবের এই কথা শুনিয়া! কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া 
কহিলেন, “নখে ! আমার বলবিক্রমে যাহাতে তোমার 
প্রত্যয় হয় তাহার প্রমাণ দিলে ত তুমি নিশ্চিন্ত হইবে ?” 

মহাবীর রামচন্দ্র এইরূপে স্ুত্ীবকে প্রবোধ দিয়। 
চরণের বৃদ্ধা্ুষ্ঠের দ্বারা অবলীলাক্রমে ছুন্দুভির পর্বতাকার 
শুক কস্কাল সকল দশযোজনদূরে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে 
স্থতীব, লক্ষাণ ও বানরগণের নমক্ষে নূর্য্যের ন্যায় তেজস্থী 
রামচন্দ্রকে সম্োধন পুর্ববক কহিলেন, “সথে ! ইহাতেও 
আমার বিশ্বান হইল ন।। যৎকালে বালী এই দেহ দুরে 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তশুকালে তিনি নিতাস্ত মত্ত ও ক্লান্ত 
ছিলেন। আরও, সে সময়ে এই দেহটাও রসার্দ্র, মাংলল 
ও অতিনব ছিল। এক্ষণে উহা! মাংসশুন্য ও শুক্ষ, অতএব 
লঘু তৃণতুল্য হইয়াছে । স্বতরাং তুমি ইহা অক্লেশে 
হাসিতে হানিতে দূরে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলে। 
ইহাতে তোমার বল অধিক,কি বালীর বল অধিক কিছুই 
নির্ণয় করা খেল না। তজ্জন্য আমার সংশয়ও দূর হইল 
না। যাহা হউক সথে! তুমি এক্ষণে এই শালবৃক্ষটী তেদ 
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কর তাহ। হইলেই উভয়ের বলাধল পরীক্ষা হইবে। ভুমি 
এই করিশুণ্ডের ন্যায় কোদণ্ডে জা! যৌজন। করিয়া আকর্ণ 
আকর্ষণ পূর্বক শরমোচন কর। উহা! প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র 
নিশ্চয়ই শালরৃক্ষকে ভেদ করিবে । অথব! রামচন্দ্র ! আর 
সন্দেহ করিয়া! প্রয়োজন কি? বিচার করিয়াই বা! ফল কিঃ 
আমি তোমাকে দিব্য দিয়া বলিতেছি, তুমি আমার পক্ষে 
যাহ! প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাক তাহাই কর। যেমন তেজন্বীর 
মধ্যে সুধ্য, পর্ধবতের মধ্যে হিমালয় এবং চতুষ্পদদের মধ্যে 
সিংহ, সেইরূপ মনুষ্যমধ্যে বিক্রমে তুমিই শ্রেষ্ঠ । এক্ষণে 
এই শরণাগত বন্ধুকে রক্ষা কর |”, 


ঘাদশ সগ। 





সপ্ততাল ভেদ। 


এই বলিয়। স্থগ্ীব বিরত হইলে, মহাতেজা। রামচন্দ্র 
তাহার বিশ্বাম উৎপাদনের জন্য স্বীয় বৃহ ধনু গ্রহণ করি- 
লেন এবং উহ্হাতে এক ভীষণ শর যোল্গন৷ করত আকর্ণ 
সন্ধান পূর্বক হুঙ্কার শব্দে দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া 
উহ! ত্যাগ করিলেন। এ স্থবর্ণথচিত শর বেগবলে নিক্ষিপ্ত 
হইবামাত্র প্রথমে সপ্তভাল,তৎপরে পর্ববত পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া 
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রসাতলে প্রবেশ করিল এবং মুহুর্তমধ্যেই আবার তূণীরে 
আঁসিয়। উপস্থিত হইল । হ্ৃ্রীব সর্ববান্ত্রবিদ মহাবীর রাঁমচজ্ঞের 
শরবেগে সপ্ততাল বিদীর্ণ দেখিয়া যারপরনাই বিশ্মিত হইলেন 
এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণির্পত পুর্ববক প্রীতমনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে 
ল্গিলেন, “প্রভেো ! সামান্য বালীর কথা দূরে থাকুক, 
তুমি শরজালে সংগ্রামে সুররাজকেও বিনাশ করিতে পার। 
তুমি একমাত্র শরে সপ্ততাল পর্বত এবং পরিশেষে রসাতল 
পর্য্যন্ত ভেদ করিলে |! সমরে তোমার সম্মুখে আর কে 
তিষ্ঠিতে পারিবে ? তুমি ইপ্র ও বরুণতুল্য গরভাবশালী ; 
তোমাকে মিত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া, আজ আমার শমস্ত শোক দুর 
হইল। আজ আমি আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলাম! সখে! 
এক্ষণে আমার কৃতাঞ্জলিপুটে এই নিবেদন সেই ভ্রাহৃরূপী 
শক্রকে অচিরাৎ সংহার করিয়া আমার প্রিয়সাধন কর ।” 
তখন রামচন্দ্র প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে গা আলিঙ্গন করিয়! 
মধুরবাঁক্যে কহিলেন, “সখে! তবে আর বিলম্ব করিবার 
প্রয়োজন কি? চল সত্বর কিক্ষিন্ধাভিমুখে যাত্রা করি। 
তুমি সর্বাগ্রে গমন করিয়! সেই ভ্রাতৃরূপী শক্রকে যুদ্ধার্থ 
আহ্বান কর।” 

এই বলিয়! তাহারা সকলে সমবেত হইয়। বালীর বাহু- 
বলপালিত কিক্িন্ধায় গমন করিলেন এবং এক গহন বনে 
প্রবেশ পূর্বক বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত রছিলেন। অনস্তর 
স্থপ্রীব বস্ত্র দ্বারা কটিতট দৃঢ়র্ূপে বন্ধন পুর্ববক কি্ষিদ্ধা- 
নগরীর বহির্ঘারে উপস্থিত হইয়া গগনতল ভেদ করিয়াই 
যেন ঘোরনাদে বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন। 
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মহ্াবল বালী স্থৃঞীবের সেই গর্জন সহা করিতে ন! পারিয়া 
মহাবেগে বহির্গত হুইলেন। তাহার আগমনে বোধ হইতে 
লাগিল যেন ভগবান সূর্ধ্যদেব সহস! উদয়ীচলে উদিত হইলেন। 
তনস্তর গগনতলে যেরূপ বৃধ ও শুক্রের সংগ্রাম হইয়াছিল, 
তদ্রপ পৃথিবীতলে উভয় ভ্রাতার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল 
উভয়ে ক্রোধে অধীর হইয়া! পরস্পর পরম্পরকে কথন বজ্ঞ- 
তুল্য মুষ্টি, কখন তলপ্রহার কখন বা গদাঘাত করিতে লাগি- 
লেন। এ সময়ে রামচন্দ্র বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান 
ছিলেন। তিনি সংগ্রামক্ষেত্রে বালী ও স্তুগ্রীবকে অশ্বিনী- 
কমারদ্ধয়ের ন্যায় অভিন্নরূপ নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত 
সন্দিহান হইলেন এবং পাছে শক্রুবধ করিতে যাইয়া বন্ধুর 
প্রাণসংহার করেন এই ভয়ে সহসা অমোঘ শর নিক্ষেপ 
করিতে সাহসী হইলেন না। 

এদিকে স্থৃত্রীব বালীর পরাক্রমে পরাস্ত হইয়া এবং 
রামচন্দ্রের সাহায্যও না পাইয়। প্রাণভয়ে খধ্যমুকাভিমুখে 
পলায়ন করিলেন। বালীও ক্রোধভরে তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তৎ্কালে স্থত্রীব প্রহারবেগে 
নিতান্ত জর্জরিত ও পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন এব তীহার 
দেহ হইতে প্রবলবেগে শোণিতধারা বহিতেছিল। তিনি 
প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে এক গহন কাননে প্রবেশ করিলেন। 
বালী মহর্ষি মতঙ্গের শাপভয়ে আর তাহার অনুসরণ করিতে 
পারিলেন ন! ; কেবল, “পাপিষ্ঠ ! আজ তোর বড় সৌভাগ্য 
যে বাচিয়া গেলি,” এই বলিয়া অনিচ্ছাসত্বেও ডিসি 
হইলেন । 


০ বামায়ণ । 


অনস্র রামচন্জর, লক্ষণ ও হনুষানকফে সঙ্গে লইয়া 
স্রগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইলেন। তহকালে হুগ্রীব ভয়ে 
অভিভূত হুইব। ঘন ঘন নিশ্বীস ফেলিতেছেন। তিনি উহা- 
দিগকে দেখিয়া লভ্ভাবশতঃ অধোবিদন হইয়া! রহিলেন 
এবং কিয়ুকাল পরে রামচন্্রকে সম্বোধন পৃর্বক দীনস্বরে 
কহিতে লাগিলেন, “নখে ! তুমি আমাকে বিক্রম প্রদর্শন 
করিয়া! সাদ প্রদান করিলে, বালীকে সমরে আহ্বান 
করিবার জন্য উত্তেজিত করিলে, অবশেষে শত্রুর প্রহারও 
সহ্য করাইলে। শরণাগত ব্যক্তির প্রতি এইরূপ আচরণ 
কি তোমার উচিত? সেই সময়ে স্পস্ট করিয়া বলিলেই 
হইত যে, "মমি বালীকে বধ করিব না, তাছা হইলে আর 
আমি কিক্ষিন্ধীর দিকেও যাইতাম না। এই বলিয়া স্ুত্্রীৰ 
মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। 

তখন রামচন্দ্র হুঞ্রীবকে প্রবোধদানার্ঘ ষধুরবাক্যে কহিতে 
লাগিলেন, “সখে ! অকারণ ক্রোধ করিও না। আঁমিযে 
কারণে বাণ বিনর্জন করি নাই তাহ! কহিতেছি শ্রবণ কর। 
অলঙ্কার, বেশ, উচ্চতা ব1 গতিতে তোমরা দুই ভ্রাত! 
পরস্পর পরস্পরেরই অনুরূপ । তহুকালে স্বর, কাঁস্তি, 
দৃষ্টি বা বিক্রমে আমি তোমাদের উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ 
দেখিতে পাইলাম না। কপিরাজ ! আমি এইরূপ সাদৃশ্য 
দর্শনে শঙ্কিত হইয়াই বাণ পরিত্যাগ করিতে সাহসী হই 
নাই । পাছে হিতে বিপরীত ঘটিয়া আমাদের মূলে আঘাত 
হয় ততকালে আমার মনে এই ভয় প্রবল হইয়াছিল। 
সখে ! বিবেচনা করিয়া দেখ যদি আমার চপলতাবশতঃ 
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তোমার প্রাণ নষ্ট হইত, তাহা হইলে লোকে আমাকেই মূর্খ 
বলিত এব আমাকে শরণাগতভ বধন্ধপ মহাপাতকে পতিত 
হইতে হইত। কপিরাঁজ ! বলিতে কি, আমি, লক্ষণ এবং 
বরবর্ণিনী সীতা, আমর নকলে একমাত্র তোমারই আশ্রিত। 
এই নিবিড় অরণ্যমধ্যে আমাদের আর কেহই সহায় নাই? 
সখে ! এক্ষণে ক্রোধ সন্বরণ করিয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ; 
কিছুমাত্র ভীত হইও না । তুমি এই মুহূর্তেই বালীকে এক- 
মাত্র বাণে সমরে নিরস্ত এবং ভূতলে লুণ্ঠিত দেখিবে | 
এক্ষণে যুদ্ধকালে যাহাতে আমি তোমাকে চিণিতে পারি 
এরূপ কোন চিহ্ন ধারণ কর। লক্ষণ! ভুমি এ বিকমিড 
নাগপুম্পী লতা উৎপাটন পূর্বক মহাত্বা হুগ্রীবের কণ্ঠে 
পরাইয়া দাও।” 

অনন্তর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশে কুম্থষিত নাগপুষ্পী 
লতা উৎপাটন পূর্বক সাদরে স্থগ্রীবের কণ্ঠে পরাইয়া 
দিলেন। কপির়াজ স্ত্রগ্রীব তৎকালে ৰলাকাশ্রেণাশোভিত 
সন্ধ্যারাগরঞ্জিত জলদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন 
এবং রামচক্ট্রের বাক্যে উৎসাহিত হইয়। পুনরায় কিছ্বিদ্ধাভি- 
মুখে গমন করিলেন । 


ত্রয়োদশ অর্গ। 





রামচন্জ্রের কিক্িন্ধীয় গমন । 


অনস্তর রামচন্দ্র বৃহৎ ধনু ও কাঞ্চনভূষিত প্রদীপ্ত এর- 
সমৃহ গ্রহণ পূর্ববক কুগ্রীবের দহিত বাঁলীর বাহুবলপালিত 
কিক্কিন্ধাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । সর্বাগ্রে কপিরাজ 
লক্ষণদঘ্ভড মাল্য ধারণ করিয়া চলিলেন ; পশ্চাৎ রামচন্দ্র ও 
লক্ষণ এবং তৎপশ্চাৎ মহাবীর হনুমান, নপ, নীল ও 
ষুথপতিগণের অধিনায়ক মহাতেজ] তার গমন করিতে লাগি- 
লেন। তাহারা পথিমধ্যে কোথাও পুষ্পন্ারাবনত বৃক্ষ, 
কোথাও প্রসন্নসলিলা সাগরবাহিনী নদী, কোথাও কন্দর, 
কোথাও বা মনোরম পর্বত দেখিতে দেখিতে চলিলেন। 
স্থানে স্থানে সরোবরের নির্মল সলিলে পদ্ম সকল প্রস্ফ,টিত 
রহিয়াছে এবং সারন, হস, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষী 
কলরব করিতেছে । কোন স্থানে হরিণের স্রকোমল শ্যামল 
তৃণ আহার করিয়! অকুতোতয়ে সঞ্চরণ করিতেছে । কোথাও 
শুরুদন্ত প্রকাণ্ডকায় মন্ত মাঁতঙ্গগণ জঙ্গম পর্বতের ন্যায় 
গিরিতটে ভ্রমণ করিতেছে । কোথাও বানরেরা বৃক্ষ হইতে 
বৃক্ষে লক্ষ প্রদান করিতেছে । হ্থপ্্ীব ও তশুসহচরগণ 
এই সমস্ত ও অন্যান্য বন্য জীব জন্তু এবং খেচর পক্ষীদ্দিগের 
ক্রীড়। কৌতুক দর্শন করিতে করিতে দ্রতপাদবিক্ষোপে গমন 
করিতে লাগিলেন । 


কিছ্বিদ্ধাকাঁও । €& 


অনস্তর রামচন্দ্র কিয়দ্দর গমন করিয়া একটী নিবিড় 
অরণ্য দৃষ্টে স্বুমত্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সখে ! গগণে মেথা- 
বলীর ন্যায় সম্মুখে একটী বনবিভাগ দেখিতে পাওয়া যাই- 
তেছে। উহার প্রান্ত প্রদেশ বিছ্যান্নালাঁর ন্যায় কদলীবৃক্ষ 
শ্রেণীতে সমলঙ্কত। এ বনের বিষয় অবগত হুইবার জন্য 
আমার অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে। অতএব শীপ্র উহার 
বিবরণ বলিয়া আমার কৌতুহল চরিতার্থ কর।” 

স্থগ্রীব রামচন্দ্রের এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া গমন করিতে 
করতেই কহিতে লাগিলেন, “সখে ! এই রমণীয় আশ্র্ 
আন্তিনাণক ও স্ববিস্তার্ণ। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে মনো- 
রম উদ্যান, স্মিষ্টঈফল রুক্ষ এবং বিমলজল সরোবর সকল 
শোভা পাইতেছে। এই স্থানে সপ্তজন নামে সাতজন 
শহংনিতত্রত মহর্ষি অনশ্থিতি করিতেন । তাহার! অধঃশিরা 
হইয়া তপঃসাধন ও প্রতিনিয়ত জলমধ্যে শয়ন করিতেন এব 
সাতদিন পরে কেবলমাত্র বায়ু ভোজন করিয়া থাকিতেন। 
এ সমস্ত অচলবাসী মহর্ষি সাতশত বৎসর কঠোর তপস্যার 
পর পরিণামে সশরীরে স্বর্গারৌোহণ করিয়াছেন। তাহাদের 
তপঃপ্রভাবে আজি পর্যন্ত দেবরাজ উন্দ্রও এ বনে প্রবেশ 
করিতে পারেন নাঁ। অরণ্যস্থ পশুপক্ষীগণ দূর হইতে ইহাকে 
বর্জন করিয়। যায় । যদি কেহ মোহবশতঃ এখানে শ্রবেশ 
করে তাহাকে আর ফিরিতে হয় না। এই স্থানে সর্বদা 
অপ্রাদিখের ভূষণরব, স্মধুর কণ্টস্বর, তৃর্ম্যধবনি ও সঙ্গীতের 
শব্দ নিতে পায়! যায় এবং দিব্যগন্ধও অনুভূত হয়। এই 
অরণ্যে গার্থপতর প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি সর্ববদ1 প্রভ্লিত হই- 
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তেছে। এদেখরাম! তাহাদের কপোতবর্ণ ঘন ধুমরাশি 
উত্থিত হুইয়! বৃক্ষের অগ্রভাগ সকল হাচ্ছক্প করিতেছে । 
বৃক্ষগুলিও ঘেন মেঘার্ত পর্বতের ন্যায় শোভিত হইতেছে। 
ধর্মাত্মন্। তুমি ভ্রাতা লক্ষণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া! এই 
সমস্ত মহর্ষিদিগকে ভক্তিভাবে প্রণাম কর। এ পুণ্যাত্মা- 
দিগকে স্মরণ করিলে শরীরের সকল অশুভ বিদুরিত এব* 
অন্তঃকরণ পবিত্র হয়। 

অনন্তর রাম লক্গবণের সহিত কৃতাঞ্জলি হুইয়া এ সমস্ত 
তাঁপসদিগকে ভক্কিভাঁবে প্রণাম করিলেন এবং স্থগ্রীব প্রভৃতি 
বানরগণের সহিত হষ্টমনে কিক্ষিন্ধাভিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন। 


চতুর্দশ অধ্যায় । 


শট 





রামচন্দ্রের সুগ্রীবকে উত্সাহ প্রদান । 


ডাহার! সপ্তজনাশ্রম হইতে বহুদূর গমন করিয়া বাঁলীর 
ঘাহুবলপালিত দুরাক্রমণীয় কিক্ষিন্ধানগরীতে উপস্থিত হই- 
লেন এবৎ এক গহনবনে প্রবেশ পুর্ববক বৃক্ষের অন্তরালে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । এ সময়ে কাননপ্রিয় কিশাল- 
শ্রীব স্ুপ্রীব ক্রোধে ম্বারক্তলোচন হইয়! বনের চতুর্দিকে দৃষ্টি 


কিক্ষিন্ধ'কাণড। ৬১ 


নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অনুচর বাঁনরগণে পরিরৃক্ধ 
হইয়া ভৈরব নাদে গগণতল বিদীর্ণ করিয়াই যেন সুদ্ধার্থ 
বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । তৎকালে বোধ হইতে 
লাগিল ষেন বর্ষাকাঁলীন মহামেঘ বায়ুবেগে গ্রচালিত হুইয়। 
গর্জন করিতেছে। 

অনস্তর তরুণ সৃর্ধ্যতুল্য প্রতাপশালী নিংহপরাক্রম 
স্বত্রীব রামচক্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, “সে ! 
এই ত আমর! বালীর পুরী কিদ্কিন্ধায় আসিয়া উপস্থিত 
হইলাম । এই পুরী বহুপংখাক মহাবল বাঁনরগণে পরিপুরিত, 
স্ববর্ণভূষিত এবং বিচিন্ত্র পতাকা সমূহে স্থশোভিত। বীর? 
তুমি বালী বধার্থ পুর্বেব যে প্রত্তিজ্ঞ।' করিয়াছ, খু যেমন 
লতাঁকে ফলবতী করে, তজ্রপ এক্ষণে তাহা সফল কর।” 

শত্রনাশন মহাক্ম! রামচন্দ্র স্থৃত্রীবের এই কথা শুনিয়। 
কহিতে লাগিলেন, “নখে ! এই নাগপুষ্পা লতা লক্ষ্মণ কর্তৃক 
তোমার কণ্ঠে চিহ্বস্বরূপ অর্পিত হইয়াছে । নক্ষত্র বেস্তিত 
হইলে ভগবান সুর্ষ্যের যেরূপ শোভা হইতে পারে ইহ 
দ্বারা তোমারও সেইরূপ শৌভ। হইয়াছে । সখে! এক্ষণে 
ছুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি অজি একমাত্র বাণে বাঁলীর 
প্রাণনাঁশ করিয়া তে।মার ভয় দূর করিব। তুমি একবার 
মাত্র সেই ভ্রাতৃর্ূপী শত্রুকে আমায় দেখাইয়া দাঁও, তাহ! 
হইলেই সে ধুলিতে বিলুষ্িত হইবে। সখে! বালী যদি 
আজি আমার নেত্রগোচর হইয়াও জীবিত থাকে, তাঁহ! হইলে 
তুমি আমাকে দোষ দিও এবং তদ্দশ্ডেই আমার নিদ্দা 
করিও। কপিরাজ! আমি পূর্বেব তোমার সমক্ষেই সপ্ত- 
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তাল ভেদ করিয়া নিজ বিক্রমের পরিচয় দিয়াছি, তবে 
এক্ষণে কেন আর বালীবধের জন্য সন্দেহ করিতেছ ? তুমি 
নিশ্চয়ই জানিও আমি যাহা কহিয়াছি কখন তাহার অন্যথা 
হইবে না। আমি প্রাণলক্কটে পড়িয়াও কখন মিথ্যা কথা 
কহি নাই এবং কখন কহিবও না। ইন্দ্র যেরূপ সময়ে 
বর্ষণ বারা ধান্যক্ষেত্র সফল করেন তদ্রুপ আমিও আজ 
অবশ্যই প্রতিজ্ঞা সফল করিব। এক্ষণে স্বর্ণমাল্যধারী বালী 
যাহাতে পুরী হইতে নিজ্ঞান্ত হয়, তুমি এইরূপ গর্জন 
করিতে থাক । বালী একান্ত সমরপ্রিয় ও তেজন্বী ; তোমার 
আহ্বান শুনিলে সে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইবে। 
বীরপুরুষের! শত্রকৃত অবমাননা কদাচ সহ্য করিতে পারেন 
না। বিশেষতঃ উহা স্ত্রীলোকের সমক্ষে হইলে আরও 
অসহনীয় হুইয়। উঠে। 

পিঙ্গলবর্ণ মহাবীর স্তুগ্রীব রামচন্দ্রের এই উৎসাহ বাক্য 
শ্রবণ করিয়৷ গগণভেদী কঠোরনাদে গঞ্জন করিয়া]! উঠিলেন। 
তৎকালে ধেনুগণ তাঁহার সেই ভৈরব রব শ্রবণ করতঃ ভয়ে 
আকুল হইয়! চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, স্বগগণ রণ- 
পরাত্মখ আশ্থের ন্যায় ধাবমান হুইল এবং পক্ষিগণ ক্ষীণপুণ্য 
গ্রহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল । 

তহুকালে স্বগ্রীব রামচন্দট্রের বিক্রম দর্শনে এবং তাহার 
প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসবশতঃ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বায়ু 
বিক্ষোভিত মহাসমুদ্রের ন্যায় মেঘবৎ গম্ভীররবে অনবরত 
গজ্জন করিতে লাগিলেন। 


পঞ্চদশ সগণ। 





তারার বালীকে উপদেশ প্রদান । 


বালী অন্তঃপুরে তারার সহিত বিহার করিতেছিলেন 
এমন সময়ে স্থগ্রীবের সেই আস্ফালন শব্দ তীহার কর্ণগোচর 
হুইল। সেই সর্বশ্রাণীভয়ঙ্কর নিনাঁদ শ্রবণে তাহার মন্ততা 
দূর হইল এবং রোষভরে তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে 
লাগিল । কনকপ্রভ বালী তৎকালে ক্রোধাবেগে রাহুগ্রস্ত 
দ্রিবীকরের ন/াঁয় নিতান্ত নিম্পভ হুইয়া পড়িলেন এবং 
কিয়ৎকাল পরে আর হ্ৃশ্রীবের গর্জন সহ্য করিতে ন পারিয় 
পদভরে মেদিনীকে যেন বিদীর্ণ করিয়াই বেগে নিজ্ঞান্ত 
হইলেন। 

এমন সময়ে বালীর মহিষী তার! তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়! স্নেহাবেশে প্রীতিপ্রদর্শন পূর্বক ভীতার ন্যায় কাতর 
বচনে কহিতে লাগিলেন, “নাথ ! নদীবেগের ন্যায় সহসা 
আগত এই ক্রোধ সম্বরণ ধব। তুমি কল্য যুদ্ধ করিতে 
যাইও, কিন্ত আজি তোমাকে কোনমতেই যাইতে দিব ন1। 
বীর! আম জানি তুমি শত্রু অপেক্ষা পরাক্রমে শতগুণে 
শ্রেষ্ঠ, তথাপি আজ তোমার যুদ্ধযাত্রা আমার অভিমত নহে। 
নাথ! আমি তোমাকে যে কারণে এত নিষেধ করিতেছি 
তাহাঁও শ্রবণ কর। পূর্বে হ্থগ্রীব ক্রোধভরে আগমন করিয়। 
নানারূপ আস্ফালন করত তোমাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া- 
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ছিল; কিন্তু তূমি নিজ্রান্ত হইয়া তাহাকে নিরস্ত করিলে 
সে প্রাণভয়ে পলায়ন করে। নাথ; যে একবার পরাস্ত ও 
নিপীড়িত হইয়৷ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল সে যে আবার 
বসিয়া এরূপ আস্ফালন করিছেছে, ইহাতেই আমার অত্যন্ত 
আশঙ্কা হইতেছে । আজ ন্বগ্রীবের যেরূপ দর্প, যেরূপ 
উৎসাহ ও যেরূপ গর্জজনের বৃদ্ধি তাহাতে বোধ হয় ইহার 
আবশ্যই কোন নিগুঢ় কারণ আছে। বোধ আজ স্থগ্রীব 
নিঃসহায় হইয়া আইসে নাই । আজ অবশাই সে কাহারও 
সহায় প্রাপ্ত হইয়াছে, যে জন্য সাঁহমী হইয়া এক।প গর্জন 
করিতেছে। স্থগ্রীৰ স্বভাবতই অনি বুদ্ধিমান ও নিপুণ; 
মেযাহার বলের পরীক্ষা লয় নাই, তাহার সহিত কদাচ 
সধ্যতা করিবে না। 

নাথ! আমি পূর্ধ্বে অঙ্গদের মুখে যে কথা শুনিয়াছি 
তাহাও কহিতেছি শ্রবণ কর। একদা অঙ্গদ খষ্যমূক পর্ব্ব- 
তের নিকট কোন অরণ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল, তথায় 
নে দূতমুখে নিম্নলিখিত ঘটনাটী শুনিয়া আগিয়াছিল। 
“ক্ষাকুকুলসম্ভৃত মহারাজ দশরথের পুত্র রামচন্দ্র ও তাহার 
অনুজ লক্ষ্মণ বনবাসা হইয়! এক্ষণে স্থপ্ীবের প্রিয়কামার্থ 
খষ্যমৃক পর্বতে আপিয়াছেন॥ নাথ! আমি শুনিলাম সেই 
মহাবীর রামচন্্রই এক্ষণে তোমার ভ্রাতাকে যুদ্ধে উৎসাহ 
প্রদান করিতেছেন। রামচন্দ্র শক্রনাশন ও প্রলয়ের অগ্নি 
স্বরূপ। তিনি সাধুদিগের আশ্রয়, বিপন্নদিগের একমাজ্ 
গতি ও যশোরাশির একমাত্র আধার। তিনি জ্ঞানবান, 
বিছবান ও পিতার আঁজ্ঞাবহ। শৈলরাঁজ হিমাচল যেরূপ 
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সকল ধাতুর আকর তন্রপ ভিনিও নকল গুণের আঁকর।. 
নাথ! দেই মহাপরাক্রম রণকুশল দুজ্ভয় বীরের সহিত 

বিরোধ করা কি তোমার উচিত £ 

বার! আমার আরগ (কছু বলিবার ইচ্ছা আছে। আমি 

তোমার ক্রোধ উদ্দীপন কর্রতে ইচ্ছা করি না, বিবেচন| 

করিয়া দেখ, আমি যাহা! বলিতেছি তোমার ছিতের জন্যই । 

নাথ! স্বগ্রাব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও মেহেন পাত্র, তাহার 

প্রতি এইজপ শক্রতাচরণ করা কি তোণার উচিত? 

ছি! ছি! একুবুদ্ধিদূর কর। অরিলম্বে স্তগ্রীবকে ছানিয়া 

ীববাজ্যে অভিসেক কর। বিবেচনা করিঘা দেখ, সে 
[তামার পর নঘ। ঢে নিকটেই থাকুক ব! দূরেই থাকুক 

তাহার তুল্য পরম বন্ধু কুগতে তোমার আর নে আছে বল 
দেখি ? এক্ষণে দানে মানে বেজূপেই হউক তাহাকে আপনার 
করিয়া রাখ । মহাবল স্তগ্রীন নিরোধ দূর করিয়া নির্ভয়েশ 
তোমার পার্খে উপন্শেন করুক ; তুমিও ভ্রাহ্নলে বলীয়ান 
হইয়া পরমস্ত্রখে রাঁাপালন করিতে থাক। ইহা ভিন্ন 
তোমার আর মঙ্গল দেখিতেছি না । নাথ! এক্ষণে যদি তোমার 

তারার কোন প্রিয়কার্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে, যদি তাহাকে 
যথার্থ হিতকান্িণী বলিয়। জান তাহা হইলে আর অন্যমত 
করিও না। নাথ! তোমার চরণে ধরিয়। বলিতেছি আমার 

কথা রাখ, প্রসন্ন হও । এ অধিনীর প্রতি ক্রোধ করিও না। 

বিবেচনা করিয়। দেখ, আমি যাহা বলিলাম তাহা তোমার 

হিতের জন্যই | রামচন্দ্র ইন্দরপ্রভাব-তীহার মহিন বিবাদ 

করিলে তুমি কি আর বাঁচিবে ?” 


৬ রামাহণ। 


তশুকাঁলে মহিষী তার! এইনূপে বারন্বার বাঁলীকে কাঁতির- 
বাক্যে নিবারণ করাতে লাগিলেন। 


ষোড়শ সগ। 





বালী ও স্থৃগ্রীৰেব যুদ্ধ। 


আদন্ম্যু বালীর হৃদয়ে তারার এই মস্ত সদুপদেশ 
কিছুমাত্র স্থান পাইল না। প্রস্যুত তিনি তারাকে যথে- 
চিত ভ্সনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, “স্তুন্দরি! তোমরা 
*ভ্বীলোক, স্থৃতরাৎ স্বভাবতঃ ভীরু । বাঁরপুরুষের হৃদয়ের 
ভাঁব স্ত্রীলোৌকে কি বুঝিবে ? স্থুগ্রীব আমার জ্ঞাতিশক্রু, আমি 
তাহার এই অবমাননা প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারির 
না। যে বীর কখন সমরভূমি হইতে পলায়ন করে নাই, 
যে বাল্যকাল অবধি পরাজয় কাহাকে বলে জানে না, শত্রুর 
অপমান সহ্য কর। তাহার পক্ষে মরণ অপেক্ষাও অধিক। 
বিশেষতঃ ক্ষীণপ্রাণ স্ৃগ্রীব যখন দ্বারে আসিয়া এত আস্ফালন 
ও গর্জন করিতেছে, তখন আমি কি কাঁপুরুষের ন্যায় গৃহ- 
মধ্যে স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়। বপিয়! থাকিব? ছি! ছি! 
একথা মনে করিতেও আমার অপমান বোধ হুইতেছে। 
ভুমি আর আমাকে নিবারণ করিও না, ছ1ড়িয়। দাও |, 
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মহাবীর বালী এইরূপে ভণ্সনা করিলেও তাঁরা তাহার 
চরণ ধরিয়] ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন বালী স্সেহ- 
পূর্ণন্বরে সন্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “প্রিয়ে! তুমি 
রামচক্দ্রের বিষয় চিন্তা করিয়া আমার জন্য ভীত হইও না। 
আমি শুনিয়াছি, তিনি অতি ধন্মপরায়ণ ও দয়াশীল, তাহা 
হইতে কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভীবন! মাই। বিশেষতঃ 
আমি যখন তীহার কোন অনিষ্ট করি নাই, তখন তিনি কেন 
তাকারণ আমর প্রাণবধ করিবেন। প্রিয়ে ! তুমি এক্ষণে 
সহচরীগণের সহিত গুহে ফিরিয়া যাও; আর কেন আমার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমিতেছ ? ভামি ভোমার প্রণয় ও ভক্তির 
বথেক্ট পরিচয় পাইলাম। ভূমি কিছুতেই ভাত হইও না। 
আমি যাইয়া স্থযীবের সহিত যুদ্ধ করিব এব তাহার দর্প 
চুণ করিব। আমি তাহাকে কেবলমাত্র প্রাণে মারিব না; 
কিন্ত বৃক্ষ ও মুষ্রিপ্রহারে ভাহাকে এরূপ শিক্ষা দিব, যেন মে 
তার কখন কিক্ষিন্ধার দিকে মুখ না করে। প্রিয়ে! তুমি 
আমাকে হিতকারিণীর ন্যায় সপরাঁমর্শ দিলে এবং যথেক্ট 
শ্নেহও দেখাইলে। এক্ষণে আমার দিবা, তুমি সখীদিগের, 
মহিত অস্তঃপুরে ফিরিয়া যাও! আমি নিশ্চয় কহিতেছি, 
সত্রীবকে প্রাণে মারিব না, কেবলমাত্র যুদ্ধে পরাস্ত করিয়! 
এরতশিবৃত্ত হইব ।”, 

বালী এইরূপ কহিল, তারা তাহাকে স্নেছভরে আলিঙ্গন 
করিলেন ও মন্দ মন্দ অশ্রুবিসর্জন করতঃ প্রদক্ষিণ করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর স্বানীর জয় ইঈলাভার্থ মযন্ত্রাচ্চারণ পূর্বক 
স্বন্ত্যয়ন করিয়া মখীগণের সহিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। 


৬৮ যামায়ণ। 


কালে উহার হৃদয় শোকে ও মোহে একান্ত তভিড়ত 
ইহা কে ষেন তাহার কর্ণেকর্ণে বনিতে লাগিল, 
“তোমার স্বামী আঁর ফিরিয়। আসিবেন না) 

এদিকে ভারা সখাগণের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে 
মহাবল বালী ক্রুদ্ধ সর্পেপ নায় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিঙ্ে 
রোষভরে মহাবেছে নগরের বহির্গত ও এবং সংগ্রাম- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্্গ্রাবের দর্শনার্থ চতুদ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন ভিনি দেখিতে টি স্বণের ম্যায় 
মি সগ্রাস। কোঁপভারে দীপ্ত অনলের ন্যায় দৃশ্যমান 

ইয়! ঘরেই যুক্ধার্থ দণ্ডায়মান আছেন। তদ্দর্শনে বালা 
টা বন্দনে বস্ত্র পর্পান পুর্বক মুষ্টি উদ্যত করিয়া ক্রোধ 
ভরে দানমান হইলেন রণদক্ষ স্গ্ীপগ কিছুমাত্র ভীত 
না হইয়। বন্রমুদ্টি উন্ভোলন করন আরক্তলোচনে হেমমাল্য 
ধারী বালার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর 
লা ভগ্রাবনে সম্বোধন পুর্দিক কহিতে লাগিলেন, “স্থুগ্রীন ! 
দেখ, এই বে আমি অঙ্গুলি সংশ্সিষ্ট করত ভীষণ মুষ্টি বন্ধন 
করিয়াছি, রে নেশে পতিত হইলে তোর প্রাণসহহার 
করিলে 1 তাহ! শুনিনা স্গ্রাৰও কহিলেন, “আমারও 
এই মুষ্টি তোর মন্তকে পতিত হইয়া! তোঁকে যমালয়ে 


-ঞ 


প্রেরণ করিলে | 

ভনন্তর বালী বোগ স্ত্রীৰকে আক্রমণ করত প্রহার 
করতে লাগিলেন । পন্নত হইছে প্রঅবণের ন্যায় সেই 
[রণেগে জস্্ীবের অঙ্গ হইতে শোণিতধার। পহিতে 
লাগল । কিন্তু তিনি ডান ভীত বা নিরুৎ্সাহ 
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না হইয়া তৎক্ষণাৎ এক শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক পর্বব্তো- 
প্র বজের ন্যায় উহা বালার গাভ্রে শিক্ষেপ করিলেন। 
বালা এ বৃক্ষ দ্বারা শাহছত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া সাগরজলে 
ভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।, 
কিন্তু মহাবীর পরক্ষণেই পূর্ববল প্রাপ্ত হইলেন এবং 
স্তগ্রীবকে রোৌধভরে আক্রমণ করিলেন । তশুক।লে উভয় 
ভ্রাতার তুমূল সংগ্রাম উপস্থিত হইল । উভয়েই ভীমবল 
ও তসীম বিক্রমশালী, উভয়েরই বেগ গরুড়ের ন্যায় গ্রবল, 
উভয়েই তেজন্বা, ঘোরদর্শশ, রণদ'ক্ষ এবং পরস্পরের ছিদ্রা- 
ন্বেষণে স্ুপটু। তৎকালে তাহাদিগকে দেখিয়। বোধ হইতে 
লা:গল, যেন গগনমণগ্ডলে চক্র ও সব দন্বুদ্ধে প্রবৃত্ত হই- 
যাছেণ, অথব| দেব বৃত্রন্ন ও বৃত্রান্তরই ধেন স্মরাঙ্গনে 
হাবতীর্ণ হইয়াছেন । ভ্রাতদ্ধয় পুনঃ পুনঃ পরস্পরকে শাখা- 
বহুল বৃক্ষ, শৈলশিখর, বজ্তুল্য প্রথর নখ, মুষ্টি, জানু, পদ 
ও হস্ত ত্বারা প্রহার করতে লাগিলেন। ক্রমে ছুইজঈনেরই 
দেহ ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতধারায় সিক্ত হইয়া গেল ; তথাপি 
তাহার! মহামেঘব গভার গর্জনে পরস্পরকে তজ্জন করিয়া 
যদ্ধ করিতে লাগিলেন। 

ক্র্শঃ বলার বলের বৃদ্ধি ও স্তবগ্রীবের হ্রান হইতে লাগিল, 
তাহার দর্পও চূর্ণ হইয়। গেল। তিনি পরাঙ্িরপ্রায় বালীর 
প্রতি অত্যন্ত ভ্রুন্ধ হইলেন, কিন্তু তাহার কিছু করিতে না 
পাপিয়া প্রাণভয়ে চতুর্দিংক দৃষ্টিপাত কর্রতে এবং ইঙ্গিতে 
রামচক্দ্রকে নিজ হীনাবস্থ! দেখাইতে লাগেলেন। 

মহাতেজা রামচন্দ্র বন্ধুর এই কাহরভাব আনলোকন 


দু রামায়ণ । 


করিয়া বালীর ষধার্থ ততক্ষণাৎ কালনর্পের ন্যায় এক ভীষণ 
শর গ্রহণ করিলেন এবং উহা সন্ধান করিয়া কৃতান্ত যেরূপ 
কালচক্ঞ আকর্ষণ করে তজ্রপ সবলে স্বীয় ধনু আকর্ষণ 
করিলেন তৎকালে তাহার ভীষণ জ্যা-শব্দে একান্ত 
ভীত্ত হুইয়৷ অরণাস্থ পক্ষী ও সৃগকুল দশদিকে পলায়ন 
করিতে লাগিল। অনন্তর এ প্রদাপ্ত বজ্তুল/ শর রামধানু 
হইতে প্রযুক্ত হইবামাত্র ঘোররবে বালীর বক্ষঃস্থলে গিয়! 
পতিত হইল । মহ।বীর বাল৷ সহসা এ বেগ-প্রক্ষিপ্ত শর 
দ্বারা আহত ও হুতচেতন হইয়া আঁশ্বণী পৃিনায় উত্থিত 
ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন। বাচ্পওরে 
তাহার ক রুদ্ধ হইয়া গেল এবং ক্রসশঃ স্বরও কাতর 
হইয়া আদিল। 

ইন্দরপুত্র বালী সাক্ষাৎ সধুম অগ্রির ন্যায় সেই শরের 
প্রহারে আহত ও শোণিতাক্ত হইয়। পুষ্পিত আশোককুক্ষের 
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং ধরাতলে পতিত হুইয়। 
অমহ্য ম্বত্যুন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। 


সপ্তদশ সগ'। 





বালীর রামচন্দ্রকে ভৎসনা। 


মহ।বীর বালী রামশরে আহত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের 
নায় ভূলে পতিত হইলে কিক্িদ্ধানগরী চন্দ্রহীন আকা- 
শের ন্যার নিতান্ত মলিন হইয়া উঠিল। তীহার কঞ্ছে 
ইন্দ্রদত্ত রতুখচিত স্বর্ণ হার-_-উহ্ার প্রভাবে তখনও তাহার 
দেহ কান্তি, প্রাণ, তেজ ও পরাক্রম পবিত্যাগ করে নাই। 
বালী কঞ্স্থিত সেই স্বর্ণ হারে সন্ধ্যারাগের দ্বারা রঞ্জিত- 
প্রান্ত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে 
তাহার মালা, দেহ ও মন্ঘাতী শর এই তিন স্থানে যেন শু 
বিভক্ত হইয়া পড়িল। রামনির্ম্ স্বর্গসাধন” শর হইতে 
বালীর পরম গতি লাভ হইল । ,ততৎকালে তাহাকে নির্বব- 
ণোম্মুখ অনলের ন্যায় সমরাঙ্গনে পতিত দেখিয়া, বোধ হইতে 
লাগিল যেন রাজা যযাতি পুণ্যক্ষয় হওয়াতে ন্বর্গ হইতে 
ন্ট হইয়াছেন, অথবা! যেন কালই প্রলয়কীলে আদিত্য- 
দেবকে স্ৃতলে পাতিত করিয়াছেন। বালীর পরাক্রম ইন্দ্রের 
ন্যায় ছুঃলহ ; তাহার বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুদ্ধয় আজান্বু- 
লম্মিত, মুখবকান্তি উজ্জ্বল ও নেত্রদয় হুরিদ্র্ণ। রামচন্দ্র ও 
লক্ষণ সাদরে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং মৃছুপদে 
তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। 

তখন আদন্নম্বত্যু বালী রশগর্বিবত রামচন্দ্র ও মহাবীর 


৭ রামায়ণ । 


লক্ষমণকে হাবলোকন করিয়া ধর্মান্ুকুল, শ্রমঙ্গত অথচ 
কঠোরবাকো কহিতে লাগিলেন, “রাম! আমি অন্যের সহিত 
ফুদ্ধা করিতেছিলাম এমত সময়ে আমাকে বিনাশ করিয়া 
তোমার কি লাভ হইল? আমি শুনিয়াছিলাম, তুমি সদ্বংশীয় 
মহাবীর, তেজস্বী ও পরম দয়ালু; ব্রতপালনে হোগার 
দৃঢ় নিষ্ঠা আছে । তুমি প্রজাবর্গের হিতসাধনে দতত বত্্- 
বান, উৎদাহশীল, স্ধাশ্মিক ও স্ধীর। পুর্থবীস্থ যাসতীয় 
লোকই তোমার যশ? ও পান্তির কীর্তন করিমা থাঁকে। 
তথাপি তুমি নে কেন শাজ ন্বীয় পনিত্র চরিজ্রে কলক্কালেপন 
করিষা কাপুকুমের ন্যায় আামার অঙ্গে শস্্রক্ষেপ করিলে 
বুঝিতে পারিলাণ না। রাম! আরও দেখ, জিতন্দিয়তা, 
বীরত্ব, ক্ষমা, ধর্ম ও দোষ বাক্তির উপযুক্ত দগুবিধান এই- 
গুলি রাজগুস। [ৌমার মেই সমস্ত গুণ আছে এনং ভূমি 
উদ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিযাছ জানগাষ্ট আমি তারার নিষেধ 
না শুনিয়া নিঃসংশয়ে শ্ত্ীবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃন্ত হইয়া 
ছিলাম! বিশেষ আমি খন রণস্থলে আসিয়া তোমাকে 
দেখিতে পাইলাম না, তখন ভামার এই বিশ্বাস দৃটাভূত 
হুইল এবং ভাবিলাগ আাঘি এক্সণে আন্যের ঘহিত যুদ্ধ করি- 
তেছি সুতরাং ধর্পাস্সা রামচক্দ্র কেন এ সময়ে এখানে 
আমিবেন। কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম তুমি অতি ভুরাস্া, 
অধান্মিক ও কপট। তুমি তৃণাচ্ছন কূপ ও ভশ্মার্হ অগ্নির 
ন্যায়, নিতান্ত ছুরাঁচাঁর হইয়াও সাধুর আকার ধারণ করিয়। 
আছ। আমি এতদিন তৌমষাকে চিনিতে পাতি নাই; 
কিন্ত শা বিশেষরূপে চিনিলাম। ভাগ রাম! শামি 


কিকিদ্বকাণ্ড । ৭৩ 


তোমার গ্রাম বা নগরে কখন কোন অনিষ্ট করি নাই এবং 
রুখন তোমাকে অবজ্ঞাও করি নাই । আমি ফলমূলাঁহারী বনের 
বানরও নিতান্তই নির্দোধী। আমি তোমার সহিত যুদ্ধও 
করি নাই, অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়ীছিলাম, এমন সময়ে 
তুমি কিজন্য আমাকে বধ করিলে ? দেখিতেছি তুমি রাজপুত্র 
ও প্রিয়দর্শন। তোমার অঙ্গে জটাবন্কলাদি ধর্ম্মচিহ্তও 
রহিয়াছে! কিন্তু কোন্‌ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন, বিদ্বান 
ও সংশয়শুন্য হইয়া! ধর্ম্মচিহন ধারণ পূর্ববক এইরূপ জ্তুর 
কর্মের অনুষ্ঠান করে? রাম! তুমি আজ পবিত্র ইন্ষাকু- 
বংশে ছুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিলে । তুমি আপন!কে 
বাঁর বলিয় পরিচয় দিয়া থাক। আমরা বনের বানর; বন্য 
ফলমূল ভক্ষণ করিয়! জীবনধারণ করাই আমাদের প্রকৃতি | 
আমাদের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিতে তোমার লজ্জা বোধ 
হইল না? জানিলাঁম সাম, দান প্রভৃতি রাজোচিত কোন 
ধর্মই তোমার শরীরে নাই। 

রামচন্দ্র! আরও দেখ, ভূমি ও স্বর্ণ, রোপ্য প্রভৃতি 
লোভনীয় পদার্থই প্রাণনাশের হেতু; কিস্ত আমাদের বন্য 
ফলমূলে তোমার ত লোভ জগ্মিবীর কোনই সম্ভীবন! নাই। 
শ্যায়াচরণ রাজাদিগের অবশ্য কর্তব্য । স্ষেচ্ছাচার তীহা- 
দিগের কদাচ কর্তব্য নহে। কিন্তু দেখিতেছি তুমি নিতান্ত 
উচ্ছজ্বল, অব্যবস্থিত, উগ্র এবং রাজকার্য্যের নিতান্ত অনু- 
পযুক্ত । তোমার নিকট ধর্মের গৌরব নাই এবং তোমার 
শরীরে দয়ার লেশমাত্রও নাই। তুমি কামপরতন্ত্র হইয়! 
নিরন্তর ইন্দ্রিয় ছার আকৃষ্ট হইতেছ। এক্ষণে বল দেখি, তুমি 
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নিরপরাঁধে আমাকে বিনাশ করিয়া সীধুসমাজে কি বলিয়া মুখ 
দেখাইবে ? রাঁজহন্ত!, ত্রক্ষঘাতক, গোঁক্ব। চৌর, লোক" 
হিৎসক, নাস্তিক, পরিবেভা, % খল, কদর্ধ্য, মিত্রেত্ব ও গুরু- 
পত্বীগামী ইহার! নরকস্থ হইয়া থাকে । আমি বানরদিগের 
রাজা, আমাকে অকারণ বধ করাতে তোমারও সেই দশ! 
হইবে সন্দেহ নাই। 

রামচন্দ্র ! আমার চর্ম, লোম, অস্থি ও মাংস তোমার 
ন্যায় ধার্টিক লোকের ব্যনহার্য হইত পারে না । শল্যক, 
শ্বাবিৎ, গোঁধা, শশ ও কুর্দ এই পাঁচটা জন্ককে পঞ্চিতেরা 
পঞ্চনখী বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । ত্রাঙ্সাণ ও ক্ষত্রিষগণ 
ইহাদের মান ভক্ষণ করিতে পারেন । আমার নখ যদিও 
পীঁচটী, তথাপি পঞ্চনখীমধ্যে পরিগণিত না হওয়াতে আমার 
মাংল ভক্ষণ শান্্ৰিরুদ্ধ। রাম! বিলেচনা করিয়া দেখ, 
আমাকে বধ করা তোমা নিতান্তই নিশ্চল হইল । 

হায়! বুদ্ধিমতী ভারা আমাকে সত্য কথাই বলিয়া 
ছিল, আমি মোহনশতঃ তাহার কথা অপাহেলা করিয়! 
কালের বশনন্রাী হইলাম । রাম! তুমি নিতান্ত ধূর্ত, শঠ 
ও ক্ষু্রমনা | ধর্্ান্থা মহারীজ। দশরথ হইতে তোমার 
তুল্য পাপিষ্ঠের কিরূপে জন্ম হইল বুঝিতে পারি না। 
হায়! বিধাতঃ1 পরিশেষে আমাকে এই নীচ ত্রিয়ের হস্তে 
প্রাণ হারাইতে হইল। 

রাম! আমি কদাচ তোমার কোঁন অপকার করি নাই 
অথচ আমাকে বধ করিলে; কিন্তু যে তোমার পত্তীকে 


অবিবাহিত জোষ্ঠ বিদ্যদানে কৃতদার কনিষ্টের নাম । 
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অপহরণ করিয়! লইয়া গেল তাহার কিছুই করিতে পারিলে 
না। যাহা হউক যদি তুমি আমার সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিতে, 
তাহ! হইলে আজই তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতাম। 
কিন্তু ভূমি তাহা করিতে সাহসী ন! হইয়া সর্প যেরূপ নিদ্দ্রিত 
ব্যক্তিকে দংশন করে, তদ্রপ আমাকে বিনাশ করিলে। 
বলিতে কি এই পাপের জন্য তোমাকে ঘোর নরক যন্ত্রণ। 
ভোগ করিতে হইবে । রাম! তুমি স্থগ্রীবের পাহীষ্য প্রাপ্তির 
আশায়, তাহার প্রিয়মাধনোদ্দেশে আমাকে বিনাশ করিলে, 
কিন্তু বদি পুর্বে জাঁনকীর আনয়নার্থ আমাকে বলিতে, তাহা 
হইলে তাহাকে একদিনেই জানিয়। দিতে পাঁরিতাম। আমি 
তে।মার ভার্যমাপহারী সেই ছুরান্সা রাক্ষনকে কণ্ে বন্ধন 
পুর্বক জীবন্ত তোমার হস্তে ননর্পণ করিতাম। হয়গ্রীব 
যেরূপ শ্বেতাশ্বতরীরূপিণী শ্ুতিকে আনিগাছিলেন, তক্প 
তোমার আদেশে আমি সাতাকে সাগরগর্ভ বা পাতালতল, 
যেস্থান হইতে হউক, আনিতে পারিতাম। 

রাম। আমার মৃত্যুর পর আমার ভ্রাতা স্থুএরীব যে রাজ্য- 
শাসন করিবে ইহাতে আর আক্ষেপের বিষয় কি; কিস্ত 
ভুমি যে অধন্মতঃ আমাকে বিনাশ করিলে ইহাই একমাত্র 
ছঃখের বিষয় । প্রাণীমাত্রেই মৃত্যুর বশীভূত, স্থতরাং ম্বত্যুতে 
আমর কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই। কিন্তু আমাকে বধ করিয়া 
তোমার যে কি লাভ হুইল, এক্ষণে ইহার প্রকৃত উত্তর 
তুমিই স্থির কর।” 

বানরাধিপতি বাঁলীর মুখ শুক ও সর্বাঙ্গ শর।ঘাতে 
ব্যথত। তিশি সুর্যের ন্যায় তৈজন্বী রামচন্দ্রকে এইরূপে 


শি রামায়ণ । 


তৎ্সনা করিয়া! এক দৃষ্টে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক 
মৌনাবলম্বন করিলেন। 


অফীাদর্শ সঞ্থ। 





বালীকে রামচন্দ্রের গ্রবোধ দান । 


মহানীর বালী প্রভাহীন সুর্য্যের ন্যায়, জলহীন মেঘের 
ন্যায় এবং নির্বাণ অনলের ন্যায় পতিত আছেন । রামচন্দ্র 
তীহাঁর ধন্মার্থ-পুর্ণ কঠোরবাক্যে তিরস্কত হইয়া কহিতে 
লাগিলেন, “বানররাজ ! তুমি ধর্ম, অর্থ, কাম এবং লৌকিক 
আচার না জানিয়া বালকক্রনিবন্ধন কেন আমার নিন্দ। 
করিতেছ ? তুমি কুলজ্ঞ বুদ্ধিমান বৃদ্ধদিগের নিকট কিছুমাত্র 
শিক্ষালাভ ন। করিয়া বানরন্বলভ চপলতাবশত; আমাকে 
তিরস্কার করিতে সাহসী হইয়াছ। দেখ, পর্বত অরণ্যাদি 
পরিশোভিত এই বিস্তীর্ণ পুথিবা ইন্ষাকুবংশীয় রাজাদিগের 
অধিকৃত। এই স্থানের মুগ, পক্ষী ও মনুষ্যগণের দণ্ড ব। 
পুরস্কার তাহারাই করিয়া থাকেন। এক্ষণে সত্যপ্রতিজ্ঞ 
সরলম্বভাব ধর্াত্বা ভরত এই রাজ্য পালন করিতেছেন। 
তিনি ধর, কাম ও অর্থের তত্বৃজ্ঞ, নয়জ্ঞ, বিনয়ী, দুষ্টদমন 
ও শিষ্টপালনে স্ুপটু। দেশ কাল ও পাত্র কিছুই ভীহাব 
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অবিদিত নাই। আমরা ও অন্যানা নৃপতিরা এক্ষণে তাহার 
আদেশে ধর্শবৃদ্ধির জন্য সমগ্র ভূমগুল পর্যবেক্ষণ করিয়া 
বেড়াইতেছি। নুপতিত্রেষ্ঠ ধর্দমবসল ভরত যখন রাজ্য 
পালন করিতেছেন, তখন আর ধন্মর্বপ্রব কে করিবে? 
আমর। ধণ্মনিষ্*__স্বধন্দে থাকিয়া রাজনিয়োগে ধর্ত্রষ 
ব্যক্তিদ্িগকে উপযুক্ত শান্তি দেওয়া আমাদিগের কর্তব্য কার্ধ্য। 
তুমি অধার্ম্দিক ছুরাচার ও কামপরত্ুন্ত্র; তোমা হইতে 
রাজধর্ের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। পণ্ডিতের! যে জ্যেন্ট- 
ভ্রীতা, জন্মদাতা ও ধ্যাপক ইহারা পিতা এবহ কনিষ্ঠভ্রাতা, 
আত্মজ ও গুণবান শিষ্য, এই তিন জনকে পুত্র বলিয়। ব্যবস্থা! 
করিয়াছেন ধশ্মই তাহার মূল কারণ। লাধুদিগের ধর্ম একান্ত 
সুন্ষৰ, তাঁহ। সহজে হুদয়ঙ্গম করিতে পরা যায় না| একমাত্র 
পরমাত্মা নকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন এবং তাহ।- 
দের কৃত শুভাশুভ পর্যালোচনা করিতেছেন। বানররাজ ! 
ভূমি স্বভাীবত? নিতান্ত অস্থির; তোমার সহচর বানরেরাও 
নিতান্ত চপল ও মূর্খ ; স্থতরাং জন্মান্ধ যেরূপ জন্মান্ধকে পথ 
দেখাইতে পারে না, তদ্রপ তুমি তাহাদিগের সহিত মন্ত্রণ। 
করিয়। কি প্রকারে ধর্ম বুঝিতে পারিবে? তুমি ক্রোধভরে 
আমার নিন্দা! করিও না; যে কারণে তোমায় বধ করিলাম 
আব্ণ কর। 

বালি! তোমার পাপের কথ। বলিতেও ঘণাবোধ হয়। 
তুমি সনাতন ধম উল্লঙ্ঘন করিয়৷ ভ্রাতৃবধূ রুমাকে গ্রহণ 
করিয়াছ। মহাত্ম। স্থগ্রীব জীবিত আছেন, ইহার পত্ৰী রুমা 
শান্ত্রানুসারে তোমার পুত্রবধূ, তথাপি তুমি কামপরায়ণ 


৮ রামায়ণ । 


হইয়া এই ঘুণিত কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি ধর্্ত্রন্ট 
ও স্বেচ্ছাচারী, এই জন্যই আমি তোমার প্রাণদণ্ড বিধন 
করিলাম। বানররাজ ! যে ব্যক্তি লোকবিরুদ্ধ ও লোক- 
মধ্য।দার অতীত পথ অবলম্বন করে, বধদণ্ড ব্যতীত তাহার 
অনা কোন উপযুক্ত নিগ্রহ দেখিতে পাই না। বালি! 
বিবেচনা করিয়া দেখ, অমি সদংশীয় ক্ষত্রির হবতরাঁং দগ্ডাধি- 
কারী; অতএন কিন্ধপে তনানার এই গুরুতর পাঁপ উপেক্ষ। 
করিব। যেব্যক্তি কামপ্রভাবে ুরসী কন্যা, ভগিনী অথব! 
ভ্রাতধধূত আসক্ত হয়, তাহাকে বধ করা ধন্মীযঙগত | মহাত। 
ভরত এক্ষণে ধন্মতঃ রাজ্যপলনে প্ররভ্ভ হইয়াছেন। যে 
ব্যক্তি ধন্মাত্রন্ট, তিনি তাঁহাদিগের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিয়! 
থাকেন। আমরাও তাহাঁরই আাদেশে পাঁপাদিগের দণ্ু- 
বিধানার্থ সর্বত্র পর্যযটটন করিতেছি, স্থৃতরাং তোমার প্রাণ- 
দণ্ড করা আমার পক্ষে অন্যায় না হুইয়। কর্তব্য কাধ্যই 
হইয়ছে। 

বালি! তোমাকে বধ করিবার আমার আরও অনুনক- 
গুলি কারণ আছে, ক্রমশঃ কহিতেছি, শ্রবণ কর। লক্ষণের 
সহিত আমার যেরূপ সোহার্দ আছে, নহাস্স। জুগ্রীবের 
সঅহিতও তদ্রপ। তিণি রাজ্য ও জ্ীলাভ উদ্দেশে আমার 
কাধ্যসাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমিও বানরগণের সমক্ষে 
তাহার সংকল্পসিদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুত হুইয়াছি। এক্ষণে 
মাদৃশ লোক প্রতিজ্ঞ। করিয়া কিন্ূপে তাহ। উপেক্ষা করিবে £ 
কপিরাজ! আমি এই সকল ধর্মান্ুগত মহত কারণেই 
তোমার সমুচিত দর্তবিধান করিলাম। যাহারা ধার্মিক? 
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বঘসোর উপকার কর স্লাহাদিগের অবশ্য কর্তব্য। আরও 
তুমি যদ্দি কিছুমাত্র ধার্থোর অপেক্ষা রাখিতে তাহা হইলে 
ইচ্ছাপূর্ববক দণ্ুগ্রহণ করাই তোমার উচিত ছিল। মহর্ষি 
মন্তু চরিভ্রমংশোধক ছুইটী শ্লোক লিখিয়াছেন। তিনি 
কহিয়াছেন, মনুষ্যেরা পাপাচরণ পূর্বক রাজদণ্ড ভোগ 
করিলে নিষ্পাপ হয়েন এনৎ পুণাশীন সাধুর ন্যায় স্বর্গে 
গমন করিয়। থাকেন। পাপী ব্যক্তি নিগ্হ বা মুক্তি উভয় 
প্রকারেই পাপশুন্য হয়, কিন্তু যে রাভা দণ্ডের পরিবর্তে 
মুক্তি দিয়া থাকেন, পাপ তাহাকেই স্পর্শ করে|, বালি! 
বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিয়া 
পাপ হইতে মুক্ত হইগঘ্রাছি। কপিরাজ! পুর্ব কোন এক 
বৌদ্ধ সন্্যাপী তোমারই অনুরূপ পা!পকাধ্য করিয়াছিল; 
আম।র পূর্বপুরুষ আর্ম্য মান্ধাতা তাহাকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান 
করেন। অন্যান্য মহীপালেরাও চিরকাল অসৎ ব্যক্তির 
শসন করিয়া আমিতেছেন। রাজদণু ব্যতীত পাপার পাপ 
শান্তির জন্য প্রাঘ্রশ্চিন্তরও বিধান আঁছে। তাদ্দারাও এক- 
কালে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যাঁয়। এক্ষণে তুমি আর 
রথ পরিতাপ করিও ন!। আমি ধার্মার অনুরোধেই 
তোমাকে বধ করিলাম। আমরা স্বাধীন নহি--ধর্দ্মেরই 
অধীন। | 

বানররাঁজ! আমার আরও কিছু বলিবার আছে; ক্রোধ 
করিও না, মনোষে!গ পূর্বক শ্রবণ কর। আঁমি তোমাকে 
গরচ্ছন্ননধ করিয়া কিছুমাত্র ক্ষু্ন নহি এবং তজ্জন্য পরিতাঁপও 
করিনা । লোকে গ্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যভাবে থাকিয়] বাগুরা, 


৮৩ বাষায়ণ। 


পাঁশ প্রভৃতি নানাবিধ কুট উপায় দ্বারা সৃগ ধরিয়া থাকে । 
মগ ভীতই হউক বা বিশ্বস্তই হউক, তন্যের সহিত বিবাদই 
করুক বা ধাবমাঁনই হউক, সতর্কই হউক বা অসতর্কই হউক 
মাংদাশী মনুষ্যেরা যে তাহাকে বধ করে তাহাতে অণুমাত্রও 
দোষ নাই। দেখ, ধর্ম্মশীল রাজর্ষিগণও ম্বুগয়া করিতে 
সম্কুচিত হন্না। কপিরাজ। তুমি শাখামুগ, স্থতরাং যুদ্ধ 
করবা নাই কর আমি তোমাকে স্বগয়াচ্ছলে বধ করিতে 
পারি। বীর ! রাজা, প্রজাদিগকে ধর্ম, শুভ ও জীবন সমস্তই 
প্রদান করিয়। থাকেন । রাজ! দেবনা, মন্তধ্যর্ূপে পৃথিবীতে 
বিচরণ করিতেছেন। তীহার হি“সা, নিন্দা বা অবমানন| 
করা অথবা তাহাকে কটুবাক্া বলা কদাচ উচিত নছে। 
আমি কুলক্রমাঁগত ধন্ম প্রতিপালন করিলাম, কিন্তু ভুমি না 
বুঝিয়! আমাকে অকারণ দেষী করিলে ।” 

রামচন্দ্রের এই বাক্যে বালীর দিব্যজ্ঞান লাঁভ হইল। 
নাধুদিগের সুঙ্গমধর্্ম হৃদয়গম হওয়াতে তিনি রামচক্দ্রকে 
নির্দোষ বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং তাহার প্রতি 
কটক্তির কথা স্মরণ করিয়া! যারপরনাই বাথিত হইলেন। 
অনন্তর তাহাকে সম্বোধন পুর্ববক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে 
লাগিলেন, “রাম ! তুমি যাহা কহিলে তাহা সমস্তই সভ্য 
তাহাতে কিছুসাত্র সন্দেহ নাই। তুমি উৎকৃষ্ট, আমি 
অপকৃষ্ট হইয়। কিরূপে তোমার কথার উত্তর দিব? যাহা 
হউক আমি ইত্তিপূর্বে তোমাকে প্রমাদ বশতঃ যে সমস্ত 
অপ্রিয় কথ! বলিয়াছি, তাহা! নিজগুণে ক্ষমা করিবে । 
তুমি ধর্মমত ও প্রজাদিগের হিতসাধনে তগ্পর; পাপ, 
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প্রমাণ ও দগুবিধান বিষয়ে তোমার অনশ্বর বুদ্ধি নিয়তই 
প্রসন্ন । আমি অধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য ; দেব এক্ষণে ধর্্মসঙ্গত 
কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া আমাকে রক্ষা কর রঃ 

এঁ সময়ে বালীর কণ্টরোপ্ হইয়া আনিল; স্বর জ্রমশঃ 
কাতর হইতে লাগিল। ভিনি পক্কমগ হস্তীর ন্যায় ম্বৃতপ্রার় 
হুইয়] রামচন্দ্রকে শিরীক্ষণ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “রাঁম 
আমি আমার জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, তারার জন্যও 
শোকাকুল নহি এবং বান্ধবদিগের জন্যও কিছুমাত্র চিন্তিত 
নহি। এক্ষণে কেবল স্বর্ণাঙ্গদশোশী গুণবান পুত্র অগদের 
চিন্তাই আমাকে ব্যাকুল করিয়। তুলিতেছে। রাম! আমি 
বাল্যাবধি তাঁহাকে লালনপাঁলন করিয়াছি, এক্ষণে বস 
আমাকে না দেখিতে পাইলে শোকে জলাশয়ের ন্যায় শুদ্ধ 
হইয়! যাঁইবে। রাম। অঙ্গদ আমার একমাত্র পুত্র ও ভত্যস্ত 
প্রিয় । আহা! নে বালক, এখন পধ্যন্তও তাহার বুদ্ধির 
পরিণতি হয় নাই; এক্ষণে তুমি তাহাকে রক্ষা করিও । 
সগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি তোমার বেন স্মতি থাকে। 
অতঃপর ভূমিই তাহাদের কার্ধেয রক্ষক ও অঅকার্য্যে প্রতি- 
ষেধক হুইলে। তুমি, ভরত ৪ লক্ষমণকে যেন্ধপ দেখ, ইহা- 
দিগকেও সেইরূপ দেখি । রাম! আনাথিনী তারা আমার 
জনা স্থুগ্রীবের নিকট অপরাপিনী আছেন, দেখিও স্থৃত্রীব 
থেন রাঙ্গযপ্রাপ্ত হইয়। তাহার আবমাননা না করে। রাম! 
যে ব্যক্তি তোমার বশম্মদ হয়, নে তোমার প্রসারে রাজ্য ও 
পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হয়, এমন কি স্বর্গও তাহার 
পক্ষে হুলভ হইয়া থাকে । এক্ষণে তোমার অনুগ্রহে স্ত্রীর 

১১ 


টং রামারণু। 


হুখে রাজ্যপালন করুক । রাম! তোমার হস্তে মৃত্যু আমার 
নায় লোকের প্রার্থনীয়। জানিলাম পণ্পীর অগ্রগণ্য হই- 
লেও আমার আজ, সদগতি হইবে, নতুবা তাঁরা বাঁরম্বার 
নিষেধ করিলেও স্বগ্রীবের সহিত দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব কেন ? 
তখন রামচন্দ্র বালীকে সংশয়শুন্য দেখিয়। সাধুসম্মত 
ধন্মানুগত বাক্যে আঁশ্বাসগ্রদান পূর্বক কহিতে লাগিলেন, 
«“কপিরাজ ! তুমি আমাকে দেষধী বোধ করিও না এবং 
অকারণ আপনাকেও অপরাধী বিবেচনা করিও না। আমর! 
তোমা অপেক্ষা ধর্মের সুক্ষ মর্ম অনুধাবন করিয়াছি সুতরাং 
যাহ! কহিতেছি শ্রনণ কর। যেব্ক্তি দণ্তাহদক দগুপ্রদান 
করে এবং যে দগুপ্রাপ্ত হয় তাহার! উভয়েই, আর পাপদ্থার৷ 
আক্রান্ত হয় না। এক্ষণে তুমি এই দণুপ্রাপ্ত হইয়া নিষ্পাপ 
হইয়াছ। অতঃপর ভয়, শোক ও মোহ দূর কর। অঙ্গদের 
জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না। সে যেমন তোমার নিকট 
প্রতিপালিত হইয়াছিল, আমার নিকটও তদ্রুপ হইবে। 
স্থগ্রীবও তাহাকে অবশ্যই স্নেহনয়নে দেখিবে 1৮ 
বালী রণবিজয়ী স্তগ্রীবের এই স্থৃমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়! 
যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, রাম ! আমি শরপীড়িত ও হত- 
জ্বান হইয়া অজানত যাহা কহিয়াছিল!ম তজ্জন্য ক্ষম! কর ।” 
বাঁলীর সর্বাঙ্গ বৃক্ষ ও প্রন্তরাঘাতে ছিন্নভিন্ন । হিনি 
রামচজ্দ্রের শরাঘাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া সৃত্যুযন্ত্রণ। ভোগ 
কপ্িতে লাগিলেন । 
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যুদ্ধস্থলে তারার আগমন । 
এদিকে তার! “রামের প্রাণান্তকর শরে বালীর স্ৃত্যু 
হইয়াছে” এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিলেন । তিনি এই 
অপ্রিয় ন'বাদ শ্রবণমীত্র শোকে বিহ্বলা হইয়৷ উচ্চৈংস্বরে 
রোদন করিতে করিতে অঙ্গদকে ক্রোড়ে লইয়া পুরী হইতে 
নিজ্কান্ত হইলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, অঙ্গদের সহচর 
মহাবল বানরের রণস্থলে ধনুর্ধারী রামচক্দ্রকে নিরীক্ষণ 
করিয়া চকিতমনে পলায়ন করিতেছে। যৃথপতি বিনষ্ট 
হইলে, মুগগণ যেরূপ যুখত্রন্ট হইয়া যায়, বানরগণও দেই- 
রূপ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে । তার তাহাদিগকে দেখিয়া 
সকাতরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বানরগণ ! তোমরা যে রাজা- 
ধিরাজের অগ্রে অস্ে গিপ়াছিলে, আজ তাহাকে ত্যাগ 
করিয়। কেন এরূপ হি ভীতমনে পলায়ন করিতেছ? 
শুনিলাম বিশ্বাসঘাতক স্ুগ্রীব রাজ্যের জন্য রামের সাহায্য 
প্রার্থনা করিয়াছিল। রাম দূর হইতে শর নিক্ষেপ পূর্বক 
বালীর প্রাণনংহার করিয়াছেন; রাম ত এখন দুরে আছেন, 
তবে তোমরঞ্চ কিজনা স্গ্রীবের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ 
না লইয়। ভীতমনে ফিরিয়া আনিলে ? 
তারার এই কথ। শুশিয়া বানরগণ একবাক্যে কছিন্ধে 
লাগিল, “মহিষি! এখনও তোমার পুত্র জীবিত আছেন, 
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এখনও ফিরিয়! চল এব অঙ্গদকে রক্ষা কর। ন্বয়ং যম, 
রামরূপ ধারণ করিয়] বালীকে বধ করিয়া লইয়! যাইতেছে । 
রামচক্দ্রের শর সকল অতি ভীষণ। উহ] প্রকাঁগু প্রকাণ্ড 
বৃক্ষ ও বৃহৎ শিলাখণ্ড মকলও বিদ্ধ করিয়াছে । মহাবীর 
এ বজতুল্য শরে যেন বজদ্বারাই নিহত হইয়াছেন। ইন্দ্র 
প্রভ।ব বালী নিনক্ট হওয়াতে এই বানরসৈন্য ভয়ে অভিভূত 
হইয়া পলায়ন করিতেছে । ছআঃপর বীরগণ দ্বারা কিক্ষিন্ধ। 
রক্ষার্থ যত্রবান হউন এবং অঙ্গদকে রাজ্যে অভিমেক করুন্‌। 
বালীর পুত্র রাজ হইলে বানরমাত্রেই অবশ্য তাহার অনুগত 
হইবে। অথবা মহিমি! আঁমাদিগের মতে আপনার আর 
কিক্ষিন্ধায় অবস্থিতি কর উচিত নয়। এক্ষণে স্থুপ্্ীব, 
হনুমান প্রভৃতি বানরেরা আবিলন্ছে দুর্গে প্রবেশ করিবে । 
পুর্ধবে আমরা তাহাদিগকে উৎ্পীড়ন করিয়াছিলাম স্তরাং 
তাহাদের হইতে, আমাদের বিশেষ ভয়ের সম্ভাবনা | 
মনন্থিনী তার। বাঁনরদিগের এই কথ! শ্রবণ করিয়া ভনু- 
রূপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “কপিগণ ! আমার স্বামী 
বানররাজ যখন প্রাণত্াাগ করিয়াছেন, তখন আর আমার 
পুত্রে প্রয়োজন কি? রাজ্যেই বা আবশ্যক কি? প্রাণধারণ 
করিয়াই বা ফল কি? বে মাত্রা ভাজ রামচন্দ্রের শরে 
বিনষ্ট হইয়াছেন, আমি তাহারই চরণে শরণ লইব। এই 
বলিয়া! তারা শোকে বিহ্বল। হইয়া ছুঃখভরে কীক্ষে ও মন্তকে 
করাঘাত পূর্বক উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতে করিতে ধাবমান 
হইলেন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপশীত হইয়! দেখিলেন যিনি 
এককালে ভীমপরাক্রম বানরগণকে অনায়াসে বিনাশ কছিযা- 
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ছিলেন, যিনি অবলীলাক্রমে প্রকাণ্ড পর্বত সকল নিক্ষেপ 
করিতে পারিতেন, যিনি বায়ুর ন্যায় অগ্রতিহত গতিতে 
যুদ্ধস্থলে প্রবেশ করিতেন, ধাহার ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ 
করিলে বিপক্ষের প্রাণ শুরঞ্ষ হইয়া! খাইত, নেই ইন্দ্রতুল্য 
পরাক্রমশালী মহাবীর বালী একমাত্র শরে গতপ্রাণ হইয়া, 
রণস্থলে শয়ান আছেন; যেন মৃগরাঁভ সিংহ মাংসলোলুপ 
ব্যাত্র দ্বারা বিনন্ট হইয়াছে; যেন মেঘ জলধারা বর্ষণ 
করিয়া প্রশান্ত হইয়াছে, যেন বেদীপতাকা। পরিশোভিত 
চতুষ্পথবন্তী বল্মীক গরুড়ের দ্বারা সর্প ভক্ষণার্থ উন্মথিত 
হইয়াছে । পতিশোকবিধুরা তারা আরও দেখিলেন, অদূরে 
রামচক্দ্র এক প্রকাণ্ড শরসনে দেহভার অর্পণ পূর্বক স্থুগ্রীব 
ও লক্ষাণের সহিত দণ্ডায়মান আছেন। তারা তাহাদিগকে 
অতিক্রম করিয়! বেগে বালার সন্নিহিত হইলেন এবহ তাহাকে 
ধরাতলে লুিত দেখিয়া শোকভরে মুচ্ছিত ও ভূতলে 
পতিতা হইলেন । কিয়ৎকাল পর বানরমহিষী, “আার্ধা পুত্র” 
এই বলিয়! যেন নিব্রা হইতে উত্থিত হইলেন এবৎ স্বামীর 
যৃতদেহ সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া অপার শোকসিন্ধুতে নিমগ্ন 
হইলেন এবহ দীনম্বরে বিলাপ ও রোদন করিতে লীগিলেন। 

ত€কালে স্ুগ্রীৰ তারাকে কুররীর ন্যায় রোরুদ্যমানা 
এবং অঙ্জদকে উপস্থিত দেখিয়া যারপরনাই লজ্জিত, ঢঃখিত 
ও বিষণ্ন হইলেন । 


বিশ সগ্। 





তারার বিলাপ। 


অনন্তর শোকা্ভা তাঁর! পর্বত প্রমাণ মাতঙ্গতুল্য বালীকে 
রামচন্দ্রের প্রাঁণান্তকর শরে নিহত ও উন্যুলিত বৃক্ষের ন্যায় 
ভূতলে পতিত দেখিয়া তাহ:কে আলিঙ্গন পূর্বক শোকভরে 
কাতরবচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে কহিতে 
লাগিলেন, “বীর! তুমি আজ অধিনীর সহিত বাক্যালাপ 
করিতেছ না কেন? নাথ! আমি ত শ্রীচরণে কোন অপরাধ 
করি নাই, তবে কেন হতভাগিনীর প্রতি এত রুষ্ট হইলে? 
উঠ, উৎকৃষ্ট শব্যায় গিয়া শয়ন কর; তোমার ন্যায় মহী- 
পালের কি ভূতলে শয়ন শোভা পায়? প্রাণনাথ! তুমি 
বুঝি আম! অপেক্ষা পৃথিবীকে অধিক ভাল বান, নতুন! 
আমায় ছাড়িয়৷ দেহান্তেও ইহাকে আলিঙ্গন করিবে কেন? 
বীর! আজ বুঝি ধশ্মযুদ্ধে দেহত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই স্ব্গে 
কিছ্বিন্ধা অপেক্ষা! কোন রমণীয় প্ুৰী নির্্ম(ণ করিয়া থাকিবে, 
নতুবা কিরূপে ইহার মমতা পরিত্যাগ করিলে। নাথ! 
তুমি মধুগন্ধী অরণ্যমধ্যে আমাদিগকে লইয়া যে নানারূপ 
বিহার করিতে, এক্ষণে জন্মের মত সে সমস্ত ফুরাইল ! তুমি 
আমাকে নানারূপ মধুরবাক্যে কত আদর করিতে, এক্ষণে 
আমি তোমার বিরহে নিরাশ, নিরানন্দ ও শোকসাগরে 
দিমগ্র হইয়াছি তাহার কিছুই জাঁনিতেছ না। হায়! আক্ত 


কিকিন্ধাকাণড। ৮৭ 


জাঁনিলাম আমার হৃদয় অতি কঠিন যে তোমাকে ধুলায় 
ধূসরিত দেখিয়াও উহা! শতধা বিদীর্ণ হইল ন|। বীর 
তুমি স্থৃঞ্ীবের পত্রী অপহরণ করিয়াছ এবং সেই মহাবীরকে 
রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছ, আজ কি সেই পাপের 
পরিণাম উপস্থিত হইল ? আমি তোমাঁর শুভাকাঙ্ফিণী, 
তোমার হিতেচ্ছায় যাহা বলিলাম ভুমি মোহবশতঃ তাহাতে 
উপেক্ষা করিলে । অথবা জানিলাম কালই তোমাকে বিনাশ 
করিল। তুমি অন্যের ভায়ন্ত না হইলেও নিদারুণ কাঁল 
তোমাকে বলপুর্ববক স্ুপ্রীবের নিকট লইয়া আমিল। হায়! 
শুনিয়াছিলাম রাম অতি ধন্মীশীল | তুমি অপরের সহিত 
যুদ্ধ করিতেছিলে এমন সময়ে যে তিনি তোমাকে দুর 
হইতে বধরূপ গর্হিত আচরণ করিয়া আমার সর্ববনাশ করি- 
বেন তাহা! স্বপ্নেও জানিতাম না। নাথ! তুমি এতক্ষণ 
রূপযৌবনগর্ববিতি রসালাপচত্ুর অপ্লরাদিগের মন উন্মত্ত 
করিয়া তুলিয়াছ, কিন্তু ঘে তারাকে এত ভালবাসিতে 
তাহাকে যে এক্ষণে অন্যের মুখ অপেক্ষা করিয়া! অনাথার ন্যায় 
বৈধব্যবন্্রণা সহ্য করিতে হইনুব তাহা ত একবার ভাবিলে 
না? বশুস অঙ্গদ অতিশয় সুকুমার ও চিরকাল সুখে প্রতি- 
পালিত ; জানি না এক্ষণে বসকে ক্রুদ্ধ পিতৃবোর আশ্রয়ে 
থাকিয়া কতই ক ভোগ করিতে হইবে। অঙ্গদ! তোমার 
ধর্মবৎসল পিতা জন্মের মৃত চলিলেন, এই সময়ে উহাকে 
একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লও। নাথ! তুমি প্রবাসে 
চলিলে এক্ষণে অঙ্গদের মস্তক আস্রাণ পূর্বক প্রবোধ দাও 
এবং আমাকেও যাহ! বলিবার থাকে বল। বীর! তোমাকে 


৮৮ রামায়ণ । 


বধ করিয়া রামের একটা মহৎ কার্ধ্য সাধিত হইল । তিনি 
বন্ধুর প্রতিজ্ঞ! হইতে মুক্ত হইলেন। স্থগ্রীব ! তুমি ও ধন্য! 
তোমার শক্রনিপাত হইয়াছে এক্ষণে তোমার মনক্কীমন! 
পূর্ণ হইল। তুমি রুমাকে লইয়! স্থখে নিরুদ্ধেগে রাঁজ্য- 
ভোগ কর। 

নাথ ! আমি তোমার চির অধিনী, এত ককুণভাঁবে 
বিলাপ করিতৈছি, তথাপি কেন আমার সহিত সম্ভাষণ 
করিতেছ ন!? না হয় আমিই তোমার নিকট অপরাধিনী 
হইয়াছি, ভোমষার এই সমস্ত সর্বাঙগসুন্দরী পত্রী নিরাশ্রেয়! 
হইয়! ক্রন্দন করিতেছে । একবার ইহাদের প্রতি কটাক্ষ- 
পাঁত কর।” 

এই বলিষ। তাঁরা উচ্চৈঃদ্ঘরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
তদ্র্শনে অন্যান্য বাঁনরীগণও আঙ্গদকে বেষ্উন করিয়। হাহা- 
কার শব্দে চতুর্দিক পূর্ণপরি করিয়। তুলিল। 

কিয়ুকাল পরে তাঁরা করুণস্বরে পুনরায় কহিতে লাগি: 
লেন, “নাথ! অঙ্গদ অতি শিশু, তুমি ইহাকে ফেলিয়া 
চিরদিনের মত প্রবাসে যাইও না! বীর! ভামি যদি কখন 
তোমার অপ্রিয় আচরণ করিয়া! থাকি, তবে চরণে ধরি, 
ল্ষমা কর 1” 

এই বলিয়া তাঁরা বাঁনরীগণের সহিত রোদন করিতে 
করিতে অণাহারে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন । 


একবিৎশ সর্। 





তারাকে হনুমানের প্র বোধ দান। 

অনন্তর যুথপতি হুনুমাঁন তাঁরাকে গগনচ্যুত তারকার 
নায় প্রভাশন্য ও ভূতলে নিপতিত দেখিয় ম্বদুবাক্যে 
সান্তন! করতঃ কহিতে লাগিলেন, “মহিবি ! অনর্থক ক্রন্দন 
করিও না, শান্ত হও । জীবগণ স্বীয় গুণ বা! দোষে পুশ্য বা 
পাপজনক যে যে কার্য করে দেহান্তে নিজেই তাহার ফলভোগ 
করিয়া থাকে! অতএব নিজের জন্য চিন্তা কর। তুমি 
নিজেই শোচনীয়, আবার কোন্‌ শোচনীয় ব্যক্তির জন্য 
শোক করিতেছ ? তুমি নিজেই দীন আবার কোন্‌ দীনের 
প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছ ? জানি না, এই জলবুদধ'দ 
তুল্য দেছে কে কাহার জন্য ছুঃথ প্রকাশ করিতে পারে। 
মহিষি! তোমার পুত্র অঙ্গদ জীবিত রহিয়াছেন, এক্ষণে 
ইহাকে দেখ এবৎ বালার দেহান্তে কি কর্তব্য তাহাই 
চিন্তা কর। এই সংসারে জীবমাত্রেরই স্বত্যু অবশ্য- 
স্তাবী স্থতরাৎ তজ্জন্য শোক প্রকাশ না করিয়া! অতঃপর 
বাহ ুভ তাহাই কর। ধাঁহার অধীনে সহ্ত্র সহজ্র বানর 
নানা আশয়ে কাঁলযাঁপন করিত আজ তিনি কালপ্রাণ্ড 
হইয়াছেন । দেবি! মহারাঁজ বালী নীতিনির্দিষ প্রণালী- 
ক্রমে রাজকার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিতেন এবং সাম, দাঁন, ক্ষম। 
প্রভৃতি রাঁজগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি দেহান্তে অবশ্যই 

৯২ 
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উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্বতরাৎ তাহার জন্য শোক 
কর! কর্তব্য নহে । এক্ষণে এই সকল আশ্রিত বানর, এই 
অঙ্গদ এবং এই বিস্তুত কপিরাজ্য লমস্ত তোমারই । দেবি ! 
দেখ, হ্জীব ও অঙ্গদ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন, তুমি 
ইহাদিগকে বাঁলীর অস্তোষ্টিক্রিয়ার জন্য নিয়োগ কর। 
লোকে যে জন্য পুত্র কামন। করিয়া থাকে এক্ষণে সেই 
কার্ধ্য উপস্থিত; অঙ্গদ তাহার অনুষ্ঠান করুক। অতঃপর 
তোমার পুত্র তোমার মতে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিবে। 
মহিষি! তুমি অঙ্গদকে পিংহাসনে উপবেশন পুর্ববক বানর- 
রাঁজ্য শঁসন করিতে দেখিলে অবশ্যই স্থুখী হইবে ।* 

ভর্তুশোকবিধুরা তারা হনুমানের এই প্রবোধ বাক্য 
শ্রধণ করিয়া কাতরবচনে কহিলেন, “আমি অঙ্গদের মত 
শত পুত্রও চাহি না। এক্ষণে এই মৃতবীরের সহমরণই 
আমার পক্ষে শ্রেয় । কপিরাজ্য গ্রহণ ব। অঙগদের অভিষেকে 
আর আমার কি প্রভূত্ব আছে? স্ঞীব অঙ্গদের পিতৃব্য 
হুতরাৎ এক্ষণে এ বিষয়ে তীহারই সম্পূর্ণ মধিকার। আমি 
যেনিঙ্গে অঙ্গদকে রাজা দিব ইহা কদাপি মনে করিও 
না। পুত্রের পক্ষে পিতাই প্রভূ, মাতা নহে। এক্ষণে 
স্বামীর সহিত সহমরণ ব্যতীত জামার পক্ষে এছিক ও পার- 
ভ্রিক শুভ আর কিছুই নাই।” 


দ্বাবিংশ অর্গ+। 





মৃত্যুকালে বালীর স্সগ্রীবকে অনুনয় | 

এঁ সময়ে বালী মৃতকল্প হইয়া! অল্প অল্প নিশ্বাম পরিত্যাগ 
পূর্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, দেখিলেন সম্মুখে 
স্থপ্রীব দণ্ডায়মান! তিনি বিজয়ী ভ্রাতাকে স্পঞ্টবাক্যে 
সস্তাষণ করিয়া সন্সেহে কহিতে লাগিলেন, “ভাই! আমি 
পাপমোহে বলপুর্বক আকৃষ্ট হইয়া তোমার প্রতি কত 
অত্যাচার করিষাছি, এক্ষণে আমার সে সমস্ত অপরাধ 
লইও ন1]। স্তগ্রীব! বিধাতা আমাদের ভাগ্যে ভ্রাৃ- 
মৌহার্দ এবং এককালে রাজ্যস্থখভোগের কথা লিখেন 
ন'ই, নতুবা এরূপ ঘটিবে কেন? যাহা হউক তুমি আজ 
অবধি এই বনবাসীদিগের শাঁসনভার গ্রহণ কর; আমি জন্মের 
মত চলিলাম-_জীবন, বিস্তুত রাজ্য, শ্রী এবং নির্মল যশ 
আজ সমস্তই চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিলাম। ভাই! 
আমার এক্ষণে কিছু ব্যক্তব্য আছে তাঁহ। কষ্টদায়ক হইলেও 
তোমাকে করিতে হুইবে। স্থুগ্রীব! চাহিয়। দেখ, আমার 
প্রাণাধিক অঙ্গদ ধুলায় ধূনরিত হুইয়৷ ক্রন্দন করিতেছে। 
ভাইরে ! আমি অঙ্গদকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবামিতাম। 
সে অতি বালক, স্থখভোগের উপযুক্ত এবং চিরকাল স্থখে 
প্রতিপালিত হইয়। আসিয়াছে, দেখিও পিভৃহীন হইয়া 
তাহার যেন কোন কষ্ট না হয়। অঙ্গদ যখন যাহা চাঁছিকে 


৯২ রামায়ণ । 


তুমি পুত্র নির্বিশেষে তখনই উহাকে তাহাই দিও । আজ 
অবধি তুমিই উহার রক্ষক, পিতা ও দাতা হইলে । অতঃপর 
ভয় উপস্থিত হইলে তুমিই আমার ন্যায় অঙ্গদকে অভয় দাঁন 
করিবে । এই শ্ীমান তোমার তুল্য পরাক্রমশালী এবং 
রাক্ষদবধে তোমার অগ্রসর হইবে। এই 'তেজন্বী যুবক 
রণস্থলে বিক্রম প্রকাশ পূর্বক কালে আমারই অনুরূপ 
কার্য করিবে। ম্ষেণছুহিতা তারা সুন্ষার্থ নির্ণয় করিতে 
এবং বিপদে সৎপরামর্শ দিতে অতিশয় বিচক্ষণা। ইনি 
যাহা শ্রেয়ঃ বলিবেন, নিঃসংশয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিবে। 
আমি দেখিয়াছি ইহার মত কদাঁচ অন্যথা হয় না। তুমি 
অতঃপর অবিচারিতমনে রাঁমচন্দ্রের কার্ধা অনুষ্ঠান করিও । 
নতুবা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ নিবন্ধন ঘোর অধর্ম্ম হইবে, আরও রামচন্্র 
অপমানিত হইলে, নিশ্চয়ই তোমার অনিষ্ট করিবেন! 
ভাই! আমি আর কিছু বলিতে পারিতেছি না) এক্ষণে 
ভূমি এই দিব্য স্বর্ণহার কে ধারণ কর, ইহাতে জয়গ্তরী সর্তবদা 
বিরাজমান। কিন্তু আমার প্রাণবিয়োগ হইলে শবম্পর্শ 
নিবন্ধন ইহার সে শ্রী বিলুপ্ত হইবে |” 

বালী ভ্রাতৃন্নেহবশতঃ এইরূপ বলিলে, হত্রীবের বৈরানল 
দুর হইল। তিনি জয়লাতের হর্ষ পরিত্যাগ করিয়া সহসা 
রাহুগ্রন্ত শশধরের যলিন হুইয়! উঠিলেন এবং ভ্রাতৃদত্ত সেই 
স্ব্ণহার গ্রহণ করিয়৷ নিতান্ত বিষঞবদনে জ্যোষ্ঠের তৎকালো- 
চিত শুশ্রষা! করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর বালী মৃত্যু আনন্ন দেখিয়া সন্নিহিত অঙ্গদকে 
ন্নেহভরে কহিতে লাগিলেন, “বৎস! আমি চাঁললাম, 
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এক্ষণে যাহা বলিতৈছি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর। 
. অতঃপর তুমি দেশ, কাল, পাত্র বিষেচনা করিয়া চলিবে, 
ইউ ও অনিষ্টে উপেক্ষা এবং স্বখ ছুঃখ সহ্য করিয়৷ সর্ববদ! 
তোমার পিতৃব্যের অনুগত হইয়া থাকিধে। আমি এতকাল 
বনু কষ্টে তোমায় লালনপালন করিয়াছি, এক্ষণে তোমার 
সেবার সময় উপস্থিত। স্থতরাং সেবার ব্যতিক্রম ঘটিলে 
হু্রীব তোমার সমাদর করিবেন না। যাহারা স্গ্রীবের 
শত্রু ভূমি তাহাদের হইতে দূরে থাকিও এবং ইন্জ্রিয়নিরোধ 
পুর্ববক একান্ত বশ্যভাবে সর্বদা রাজার প্রিয়কার্ধ্য সাধন 
করিও। রাজার সহিত অতিশয় প্রণয় বা অপ্রণয় করিও 
না, এই উভয়ই দোষের, অতএব ইহার মধ্যপথ অবলম্বন 
করিয়। চলিবে ।৮ 

এই বলিতে বলিতে বালীর নেত্রদ্বয় উদিত হইয়া 
গেল। বিকট দন্ত শ্রেণীবিরৃত হইয় পড়িল,তিনি ভীষণ শর 
প্রহারে যারপরনাই কাতর হুইয়! প্রীণত্যাগ করিলেন । 

এদিকে বানরগণ যৃথপতির ম্বত্যু হইল দেখিয়া! হাহাকার 
শব্দে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং সজলনয়নে 
পরস্পরকে কহিতে লাগিল, হায়! কপিরাঁজ স্বর্গারোহণ 
করিলেন, আজ কিছ্িন্ধা অন্ধকার হইল; বন, পর্বত ও 
উদ্যান সমুদয় শূন্য হইল এবং আমরাও প্রভাশুনা হইয়া 
গেলাম । কালের কি আশ্চর্য প্রভাব! যে মহাবীর দিবা- 
রাত্রি অবিশ্রান্ত পঞ্চদশবর্ষ যুদ্ধ করিয়া ষোড়শবর্ষে গোলভ 
নাক ছুর্ব্বিনীত গন্ধবর্বকে বিনাশ ও আমাদিগকে অভয় দান 
করিয্লাছিলেন তাহাকে যে একদিন এইরূপে ভূমিতে শয়ন 


৯& রামায়ণ | 


করিতে হইবে তাহ! কে ভাবিয়াঁছিল 1 বাঁনরেরা এইক্ূপে 
বুবিধ বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং বৃষ বিনষ্ট 
হইলে সিংহসঞ্কুল মহাঁবনে বন্য-গো সকল যেক্ধপ ভীত হয় 
বালীর বিনাশে বানরেরাও মেইরূপ ভীত হইয়া উঠিল । 

এদিকে মহিষী তার মৃত পতির মুখ নিরীক্ষণ করিয় 
অপার শোঁকসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং আশ্রিতা লত। 
যেরূপ ছিন্নতক্ুকেও আঁশ্রর করিরা থাকে তদ্রপ বাঁলীকে 
আলিঙ্গন পূর্বক ধরাতলে শয়ন করিয়! উচ্চৈঃম্বরে রোদন 
ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। 


ব্রয়োবিৎশ সখ? 





তারার বিলাপ । 


অনস্তর তাঁর! সৃতপতির মুখ আত্তরাণ করিয়। ক্রেন্দন 
করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, “নাথ ! আমি তোমাকে 
বাঁরম্বার নিষেধ করিলাম, আমার কথা না শুনিয়। এই প্রস্তর 
খগ্ুপুর্ণ ক্লেশকর বন্ধুর ভূমিতে আসিয়া শয়ন করিয়াছ। ইহাতে 
বোধ হয় তুমি আম। অপেক্ষ। বস্ত্্ষরাকেই অধিক ভাঁলবাস। 
নতুবা উহাকে আলিঙ্গন করিরা আছ কিন্তু আমি এত কাতর 
ভাবে বিলাপ ও আর্তনাদ করিতেছি, তথ!পি আমার সহিত 
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সম্ভাষণ করিতেছ ন! কেন? বীর! জানিলাম বিধাতা তোমার 
প্রতি বড়ই প্রতিকূল, নতুবা রামচন্দ্র নির্বেবোধের ন্যায় 
তোমাকে ছাড়িয়! স্ুগ্রীবের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন কেন? 
নাথ! যেসকল খক্ষ ও বানরের! সর্বদা তোমার সেবা 
করিত এ দেখ, তাহার! খিলাপ করিতেছে, অঙ্রদ ধুলায় 
ধুসরিত হইয়া নয়নজলে ভাদিতেছে এবং আমিও অনবরত 
ক্রন্দন করিতেছি ; নাথ! ইহাতেও কি তোমার নিদ্রাভঙ্গ 
হইল না? উঠ, তুমি পূর্বেবে যে বীরশয্যায় শক্রুদ্দিগকে 
শয়ন করাইতে, সেখানে স্বয়ং শয়ন করা শোভ1 পায় ? 
প্রিয়তম ! তুমি বীর এবং পবিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; 
এ অধিনীকে অনাঁথিনী করিয়া যাওয়া কি তোমার উচিত ? 
হায়! অতঃপর যেন আর কেহ বারপুরুষকে কন্যাদান না 
করে। মহাবীর বালীর পত্রী হইয়াও আজ আমাক্ষে বৈধব্য- 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। আজ আমার গৌরব দূর হইল 
এবং আমাকে অপার শোকদাগরে নিমগ্র হইতে হইল। 
আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্র ন্যায় কঠিন যে প্রাণ- 
কান্তের এই অবস্থ। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও শতধা বিদীর্ণ 
হইল না। হায়! যে স্ত্রীলোকের স্বামী নাই, প্রুত্র, ধন, 
এই্বর্ধ্য থাকিলেও এ জগতে তাহার কিছুই নাই। নাথ! 
উঠ, আর এ অধীনীকে কষ দিও ন1।” এই বলিয়! তার] 
উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর নল বালীর গাত্র হইতে গিরিগুহা প্রবিষ্ট ভীষণ 
সর্পের ন্যায় সেই শর উদ্ধার করিয়। দিলেন! উহ? 
শোণিতাক্ত হওয়াতে যেন অস্তগামী সুর্য্যের রশ্মিজালে 


৯৬ রাষাষণ। 


রঞ্জিত হইয়াই শোভা পাইতে লাগিল । এদিকে শর উদ্ধার 
করিবাঁমাত্র বালীর বক্ষঃস্থল হইতে অনর্গল রুধিরধারা প্রবা- 
হিত হইতে লাগিল । তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন 
শৈলপার্ব হইতে গৈরিকমিশ্রিত জলধার! নির্গত হইতেছে । 
বলীর সর্ববাঙ্গ রণভূমির ধুলিজালে আচ্ছন্ন; শৌকাকুল! 
তাঁর শ্রেহভরে তাহা মার্জনা! করিয়া অশ্রজলে তদীয় 
শোণিতাক্ শরীর অভিষেক করিতে করিতে পুত্র অঙ্গদকে 
কহিলেন, “অঙ্গদ ! তোমার পিতাঁর অন্তিমকাল উপস্থিত, 
এই সূর্যের ন্যায় তেজস্বী মহাবীর আজ লোকান্তরে চলিলেন। 
তুমি ইহাকে অভিবাদন কর।” 

তখন অঙ্গদ আপনার নামোল্লেখ পূর্ববক ক্রন্দন করিতে 
করিতে ভক্তিভাবে পিতার চরণে প্রণাম করিলেন । তদদর্শনে 
তাঁরাও রোদন করিতে করিতে কহিলেন, “নাথ! তোমার 
প্রিয় অঙ্গদ প্রণাম করিতেছে উঠিয়া আশীর্বাদ কর। বীর। 
অন্য দিন ভঙ্গদ প্রণাম করিলে তুমি তৎক্ষণাৎ “দীর্ঘায়ু হ€” 
বলিয়! আশীর্বাদ করিতে, আজ কিজন্য মৌনাবলম্বন করিয়া 
রছিলে? 

নাথ! সিংহশিহত বৃষের সমীপে যেরূপে সবৎস গাভী 
বিলাপ করে সেইরূপ আমিও পুত্রের সহিত তোমার নিকট 
ক্রন্দন করিতেছি উঠিয়| আমাদিগকে সাস্বনা কর। বীর! 
তুমি রণজ্ঞে দীক্ষিত হুইয়াছিলে, কিন্তু আমি তোমার ধর্পা- 
পত্বী, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে একাকী ঘজ্ঞাস্তে 
রামের অস্ত্রজলে স্নান করিলে? নাথ! দেবরাজ সংগ্রামে 
সন্তষ্ট হইয়। তোমাকে বে মাল্য প্রদান করিয়াছিলেন তাহু। 


কিফিন্ধাকাণ। ৯ 


কোথায় ? বীর ! সূর্যাদে অন্তগত হইলেও যেষন তদীয় 
প্রভা অস্তাচল পরিত্যাগ করে না, তদ্রপ তোমার প্রাণ 
বহির্গত হইলেও রাজভ্রী তোমায় পরিত্যাগ করে নাই। 

হায় নাথ! আমি তোমাকে তখন অনেক নিষেধ করিয়া- 
ছিলাম কিন্তু তুমি আমার হিতবাকো উপেক্ষা করিলে। 
এক্ষণে তোমার মৃহ্াতে আমি৪ নিহত হইলাম, বতস 
অঙ্গদকেও চিরদিনের মত অনাথ হইতে হইল।'/ 


চতুর্ষ্বিৎশ সঞ্গ। 





স্থত্রীবেব অন্থভাপ । 


মহিধী তারা শোকসাগরে নিমগ্রা হইয়া এইরূপ বনবিধ 
বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতে লাগিলেন । তদ্দর্শনে হও্রীৰ 
যারপরনাই দুঃখিত, লচ্জিত ও সন্তপ্ত হইয়! অনুচরবর্গের 
সহিত শুক্ষমুখে মুদছুপদে রামচন্ছের নিকটে গমন করিলেন ; 
দেখিলেন, উদারচেতা যশস্বী রামচন্দ্র সেই ভীষণ শর ও 
শরানন ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন । তাহার সর্ববাঙ্গে 
রাজচিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে ! স্ুপ্রীব তাহার নিকটে উপ- 
স্থিত হুইয়। ধীরে ধীরে কছিতে লাগিলেন, “সখে ! তোমার 


প্রতিজ্ঞ! সফল হুইল; বালী নিহত হইলেন এবং আমিও 
১৩ 


৯৮ রামায়ণ । 


বানরর।জ্য প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু রাম! আমার আর রাজ্যে 
কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। রাজমহিষী তারার বৈধব্যযন্ত্রণা» পুর- 
বাসীদিগের বিলাপ ও হাহাকার, অসহায় পিতৃহীন বালক 
অস্দের অস্রপর্ণ মুখমণ্ডল ব্বচক্ষে দর্শন করিয়া আমার মনে 
দারুণ ওঁদান্য উপস্থিত হইয়াছে । পুর্কে আমি অপমানিত 
হইয়! ক্রোধভরে ভাতৃবধে অনুমতি দিয়াছিলাম- দারুণ 
গ্রতিহংসা তৎকালে হৃদয়ের স্বাভাবিক ন্সেহ দূর করিয়া- 
ছিল; কিন্তু এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম কি চঞ্চালের ন্যায় 
কার্ধ্যটই করিয়াছি, এক্ষণে আমার হৃদয় নিরন্তর অনুতাঁপের 
বূশ্চিকদংশনে দন্ট হইতেছে । আমি আর কিন্ছিদ্ধায় গমন 
করিৰ না। জীবনের অবশিষ্টকাল এই পাপের এর়শ্চিন 
জন্য খধ্যমৃক পর্বতেই বান করিন। যেন্ধুপে হউক ফলঘুল 
ভক্ষণ করিয়। জীবনদারণ করিব । সুখে! প্রাণভুল্য প্রিয় 
সহোদর ভাতাঁকে বধ করিয়া স্বর্গরাজোও স্তণ নাই । হায়? 
আমি কিকুকার্ধ্যই করির।ছি।” এই বলিয়া মহাক্সা জুত্রীব 
বালকের নায় রোদন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর কিয়ৎাল পরে স্থত্রীব ভাপেক্ষ'কৃ্ স্স্থ হইয়। 
কহিতে লাগিলেন, বাম ! সেই মহাক্সা বুদ্ধ করিতে করিতে 
আমাকে কতবার বলিয়াছেন, “িগ্রীব ! তুদি যাও, আমি 
তোঁমাকে প্রাণে মারিব ন1।? ভাম! একথা ত/হারই উপ; 
যুক্ত হইয়াছিল । কিন্তু আমার বাক্য ৪ কার্ধ্য উভয়ই 
আমার অনুল্দপ | ভাঁয়! আমি কিনির্বোধ বে, রাজ্য ও 
ভ্রাতৃব্ধ দুঃখের কিছুমাজ তারতম্য বিচার না করিয়। 
অনায়াসে এই নিষ্ঠর কার্ধে অগ্রপর হুইলাম। খয়দ্য! 


কক্ষিন্ধাকাও। ৯৯ 


আমি যখন বৃক্ষপ্রহারে ম্বৃতপ্রায় হইয়া তোমাকে উদ্দেশ 
পূর্বক আক্রোশ করিতেছিলাম তখনও নেই সেহময় ভ্রাতা 
আমাকে শান্তনা প্রদান করিয়। কহিয়াছিলেন, “দেখ, হ্বও্রীব ! 
তুমি আর একপ কার্য করিও না? বস্ততঃ আমাকে প্রাণে 
বিনাশ করিতে তাহার অভিলাষ ছিল না। তিনি ভ্রাতৃন্সেহ, 
উদার্ঘ্য ও প্রকৃত ধর্মের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্ত 
আমিকি করিয়াছি; আমি সম্পূর্ণ ঝনরত্ব একাশ করিয়া 
কাম,ক্রোধ ইত্যাদি দ্বার! তাহার মহত্বের প্রতিশোধ দিয়াছি। 

রাম! দেবরাজ ইন্দ্র বিশরূপ বধ করিয়া! যেরূপ পাঁপ- 
গ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেইদ্ূপ শামি পিতৃতুল্য ভ্রাতাকে বধ 
করিয়া, অচিন্তনীষ়্ অপ্রাণনীয় ও স্রণিত পাপরাশিতে নিমগ্ন 
হইয়াছি। কিন্তু ইন্দ্রের পাপ পুথিবী, বৃক্ষ, জল ও স্ত্রীজাতিরা 
বিভাগ করিয়া লইয়ণছল ; আমি বানর আনার এ পাপের 
অংশ কে লইবে ! স্থতরাং আমি অনন্তকাল সকলের ঘবণিত 
হইগ্না রহিলাঙ্। 

রাম! আমি যে কুলক্ষয়কর অধর্ম্মের কার্ধ্য করিয়াছি 
তাহাতে ভামি আর প্রজাদিগের সম্মান পাইবার উপঘুক্ত 
নহি। আমার ন্যায় লোক রাজামনে আরোহণ করিলে 
তাহা কলঙ্কিত হইবে । রাম! আমি এই লোকবিগহিত 
জঘন্য পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া নীচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি 
ক্তরাং শিন্বভূমিকে জলবেগের ন্যায় শোকাঁবেগ আমাকে 
অতিশয় অভিভূত করিতেছে । ভাতৃবধ যাহার দেহ, শোক 
যাহার শুণু ও অনুতাপ যাহার দন্ত সেই পাঁপময় মতৃহত্তী 
নদীকুলের ন্যায় আমাকে নিরন্তর দন্তাঘাত করিতেছে । 


১৪৩ ধামায়ণ। 


হায় । অগ্নিপহযোঁগে যেন্ধপ স্বর্ণ হইতে ঘল নির্গত হয় 
সেইরূপ পাপসংযোগে আমার চিরস্চত পুণ্যরাশি সমস্ত 
বিদুরিত হইয়া যাইতেছে । সখে! এই পাপিষ্ঠের জুরা- 
চরণ হইতেই প্রপির্ধ বানকনকুল বিনষ্ট হইল, আর্ধ্যা তারা 
অনাথা হইলেন, বন! অঙ্গদকেও পিতৃহীন হইয়া পথে 
পথে ভ্রমণ করিতে হইল । 

রাম। জঙ্গদের নেরূপ অবস্থ। দেখিতেছি তাহাতে বোধ 
হয় বস আর অধিক দিন বাঁচিবে না। ছুঃখিশী তার! 
পুত্রের মুখ চাহিয়া ভীবন পাঁরণ করিতে পারিতেন, কিন্ত 
এক্ষণে পুত্রশোক পাইলে উহ্নাংকও রক্ষা করা কঠিন হইবে; 
স্বতরাৎ ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধু ও ভ্রাুপাত্রের যে পথ, আমিও 
অতঃপর সেই পথ গবলম্বন করিব। খামি প্রচলিত অগ্নিতে 
এই পাপদেহ বিসর্জন করিব। সখে! এই সমস্ত মহাবীর 
বাঁনরগণ চ্তোমার আদেশের বশীভূত হইয়া প্রাণপণে আধ্য। 
জানকীর অন্বেপণ করিবেন। আমার গ্বত্যু হইল তোমার 
কার্ষের কোনরূপ বিদ্ব ঘটিবে না। রাম! ভ্রাতীনধ কবিয়। 
আমার আর বাঁচিয়। থাকিতে সাধ নাই, অন্তএং আমার 
বাক্যে অনুমোদন কর। সখে!। বিবেচনা করিয়া দেখ, 
আমার পক্ষে এক্ষণে মৃত্যুই শ্রেয়” 

অনাধারণ গম্ভীরপ্রকৃতি রামচন্দ্র হ্ৃত্রীবের এই সমস্ত 
কাতর বাক্য শ্রনণ করিয়া কিয়তকাঁল বিমনায়মান হই 
রছিলেন ; তাহার উৎ্পলনিন্দিত নেত্র সহসা বাপ্পাকুল 
হইল। তিনি স্গ্রীবকে কি বলিয়৷ সান্তবন! প্রদান করিবেন, 
কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, ভর্তশোকবিধুরা সজলনয়ন। 


কিক্ষিন্ধাকা্ড । ১০১ 


তারার প্রতি পুর্ন পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । 
তশুকাঁলে অনবরত জ্রন্দনে তারার মেত্রদ্য় রক্তর্ণ 
হইয়াছিল; তিনি মৃতপতিকে ছআলিঙ্গন করিয়া ভূতলে 
শয়ান ছিলেন। বানরের তাহাকে তথা হইতে তুলিয়া 
অনাত্র লইয়া চলিল। অদূরে রামচন্দ্র শর ও শরাসন হস্তে 
দণ্ডায়মান হইয়া স্বভেছে প্রচ্ছলিত সুষোর ন্যায় শোভা 
পাইতেছিলেন। তার তাহাকে রাজলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়াই 
চিনিতে পারিলেন। বাঁনরমহিষী শোকে বিহ্বল হইয়া 
স্বলিতপদে নেই মহানুভাঁবের নিকটে গমন পূর্বক কছিতে 
লাগিলেন, “রাখ ! তুমি ধার্িকের অগ্রগণ্য, তোমার গুণ 
অপরিচ্ছেদ্য, যোগিরাঁও তোমাকে ধ্যানে প্রাপ্ত হন না। 
ভুমি জিতেন্দ্িয়, তোমার ক্ষয় কীণ্ডি ও নির্মল যশ সর্বত্র 
বিরাজমান আছে। তুমি মনুস্যদেহসৌষ্টবের পরাঁকাষ্ঠা অতি- 
ক্রম করিয়া দিব্যমুর্তর সৌষ্ঠব লাঁভ করিয়াছ। দেব! আমি 
পতিহীনা হইয়া! আর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না অতএব 
নিব্দেম, যে বাণে আমার প্রাণনাথের প্রাণসহার করিয়াছ, 
আমাকেও সেই বাণে বিনাশ কর। আমি নিহত হইয়া 
তাহার চরণপার্খে গমন করিব ; তিনি ক্ষণকাঁল এ দাসীকে 
ছাড়িয়। থাকিতে পারেন না? প্রভো। ! সবরলোকে অপ্সরা 
সকল নানাবিধ রক্তবর্ণ পুষ্পে কেশপাশ অলঙ্কত করিয়া 
বিচিত্রবেশে তাহার নিকটে আঁগমন করিবে, কিন্ত তিনি 
আমাঁকে না দেখিতে পাঁইয়। অভ্যন্ত অস্থখী আছেন স্তরাঁৎ 
তাহাদের সহিত বাকা।লাপও করিবেন না। রাঁম! বিবেচনা 
করিয়া দেখ, তুমি এই রমণীয় শৈলতলে জাঁনকীবিরহ্ে 


১০২ রামায়ণ । 


যেরূপ কাতর হুইগ্নাছ, বালীও কি আমাকে দেখিয়া সেইরূপ 
কাতর হইবেন না? দেব! পুরুষ জ্ত্রীবিরছে যেবূপ কাতর 
হয় তাহ! তোমার অবিদিত নাই। সেইজন্যই তোমাকে 
অনুরোধ করিতেছি 'আমাকে বিনাশ কর। বালী আমাকে 
বড়ই ভাল বাদিতেন, স্থতরাঁৎ আমার অদর্শন-ক্রেশ সহ 
করিতে পারিবেন না। রাম! আমাকে বধ করিলে স্ত্রীহত্যার 
পাতক হুইবে, তুমি ঘদি এই ভয় করিয়। থাক তাহ! দূর কর। 
স্ত্রী ও পুরুষ অভিন্নাক্স। ইহা সকল বেদ ও ধর্মশাস্ত্রে অবি- 
সন্বাদিতরূপে প্রতিপন্ন করিতেছে । আমিও বলীর আত্ম!) 
তাহাতে ও আমাতে কোন প্রন্ডেদ নাই। অতএব আমাকে 
বধ করিলে স্ত্রীহত্যাপাতকের সম্ভাবনা নাই। রাম, ভুমি 
ধর্ধত্ত ; বিবেচনা করিয়া দেখ, এই জগতে জ্ঞানীলোকের 
পক্ষে স্ত্রীদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর নাই। তুমি আমাকে 
ধর্মের অনুরোধে বধ করিয়! স্বামীর হস্তে প্রদান করিবে ; 
সেই দাঁনজন্য তোম।কে অধর্্ম স্পর্শ করিতেই পারিবে না। 
দেন! আমি নিতান্তই শোকার্ত ও অনাথ! এবৎ বলপুর্ববক 
প্রাণপতির ক্রোড় হইতে বিচ্ছি্। হইয়।ছি : অতএব তোমার 
চরণে ধরি আমার বিনাশে আবহেল! করিও না। আঁ 
সেই স্বর্ণহার-শোভিত গজরা'জগতি প্রাণনাথকে না দেখিয়। 
কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিৰ না ।» 

এই বলিয়া তার! বিরত হইলে মহাত্মা রাঁমচক্দ্র তীহাঁকে 
করুণবাক্যে সান্তনা প্রদান করিয়া কহিতে লাগিলেন, 
“বীরপত্তি। ক্ষান্ত হও, যাঁহ। হইয়। গিয়াছে তজ্জন্য আর 
শোক করিয়!কি হইবে ? বিধাতা এই পুথিবীস্থ মকলকে সপ্ত 


কিফিন্ধাকাঁণ্ড। ১০৩ 


করিয়াছেন এবং তিনিই উহাদিগকে স্বখছুঃখের সহিত 
মংযুক্ত করিয়াছেন। ত্রিলোকের সকলেই সেই বিধাতার 
অধীন ; তীহার বিহিত বিধান অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য 
নাই। ভুমি কিছুদিন পরেই এই শোক তুলিয়া যাইবে 
এবং অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়। শ্ুখী হইতে 
পারিবে । তারা! তুমি বীরপত্রী, তোমার এবূপ শোকে 
অনসন হওয়া উচিত নয়” 

রামচন্দ্রের আশ্বাসবাঁক্যে মহিষী তারার শোক অনেক 
পরিমাণে শান্ত হইল। 


পঞ্চবিৎশ সগ'। 


তার। ও স্তগীবের এতি রানচন্দ্রের প্রবোধবাক্য। 


অনন্তর মহান্স! রামচন্দ্র স্গ্রীব, অঙ্গদ ও তাঁরাকে এক- 
ত্রিত করিয়! অর্থপূর্ণ প্রবোধবাঁক্যে কহিতে লাগিলেন, “দেখ, 
আর বৃথা শোকপ্রকাশ করিয়া কি হইবে? গ্রাণীমান্রেরই 
মৃত্যু অবশ্যন্তাঁবী, সুতরাং যাহ! অবশ্যন্তাবী তাহাতে অভিভূত 
হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির কদীচ কর্তব্য নহে । এক্ষণে যাহ! 
কর্তব্য তত্সাধনে তৎপর হও। লোকাঁচার অনুষ্ঠান করা 
উচিত, অতএব আর অশ্রম্পাত ন|। করিয়া স্বৃত্যুর আনস্তর 


১৭৪ রামায়ণ । 


কাধ্য সম্পাদন কর। মহাৰীর বালী এক্ষণে কালের বশে 
গমন করিয়াছেন । দেখ, কালের প্রভাব অতি আশ্চধ্য ! 
কালই সমুদয় সৃষ্টি করিতেছে, কালই সমস্ত কাধ্য সম্পাদন 
করিতেছে এবং কালই পমস্ত প্রাণীকে স্ব স্ব কার্ষ্যে নিয়োগ 
করিতেছে । কালনিরপেক্ষ হইয়া কেহই কোন কার্য করিতে 
পারে না, এমন কি স্বয়ৎ ঈশ্বরকেও কালের অধীন হইয়া 
চলিতে হয়। জীবগণ পুর্ববছন্মকৃত শুভাশুভ কর্মের অধীন, 
কিন্ত কাল দেই পূর্ববরৃ হত কার্যের সহকারী । কালকে কেহ 
অতিক্রম করিতে পারে না এবং ইহা কদ]পিও ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয় না। কালের পক্ষপাত নাই, হেতু নাই, পরাক্রমও 
নাই। বন্ধুত্ব, জ্ঞাতিত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধ কাঁলকে রোধ করিতে 
পারে না। কাল সম্পূর্ণই স্বাধীন | কিন্তু পাঁশুতের। জ্ঞানময় 
চক্ষুদার কালরুত স্বস্ব কর্মের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়। 
থাকেন। ধর্ম, অর্থ ও কাম সমুদায় কাল হইতেই উৎপন্ন 
হয়। বনররাজ বালা সাম; দান প্রভৃতি রাজগুণ-মধিত 
এশ্বর্ষ্যের দ্বার। ইছলোকে ভোগসুখের পলাকাষ্ঠী লাভ করিয়া 
ছিলেন, এক্ষণে পরলোকে আপনার গ্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। তিনি স্বোপাঞ্জিত পুণ্যবচলে এবং যুদ্ধে প্রাণত্যাগ 
করিয়া! অবশ্যই স্বর্গে গণন করিষ্বাছেন। তিনি থে গতি- 
লাভ করিয়াছেন তাহা! অবশ্যই কাঁলকৃত বলিতে হুইবে। 
অতএব তজ্জন্য শোকগ্রকাশ করা শিক্ষল। এক্ষণে যাহ) 
কালোচিত কার্স্য তাহাই সম্প।দণ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ।৮ 

রামচন্দ্র এই বলিয়! বিরত হইলে মহাবীর লক্ষ্মণ 
শোকার্ত হুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া কছিতে লাগিলেন, 


কিছ্ছিন্ধাকাও । ১৭৫ 


চর 


“মহাত্মন! আর বৃথা শোকে সময়াতিপাত ন! করিয়া, মহিষী 
তাঁরা ও অঙ্গদের সহিত বালীর প্রেতকার্ধ্য সম্পাদনে যত্ববান 
হউন । শুক্ষ কাঠ ও দিবা চন্দন আনয়নার্থ ভৃত্যবর্গকে আদেশ 
করুন। কুমার অঙ্গদ অত্যন্ত কাতর হইয়া! পড়িয়াছেন, 
ইহাকে সান্তন! গদান করুন| এ সময়ে আপনিও যদি 
এরূপ বালকের ন্যায় শোকে অবসন্ন হইয়া পড়েন তাহা হইলে, 
আর অন্য সকলকে কে বুঝাইবে? অঙ্গদ! তুমি তোমার 
পিতার আন্যোষ্টিক্রিয়ার জন্য মাল্য, বস্ত্র, ঘত, তৈল এবং 
গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি আনয়ন ফর। তার! তুমিও সত্বর শিবিকা 
লইয়। আইস । এ সময ত্ররাই বিশেষ আবশ্যক। বাহক 
বাঁনরেরা ও শীঘ্র জ্জিত হউক |” এই বলিয়। লক্ষণ রামচন্দ্রের 
সন্নিহিত হইলেন । 

লঙ্গমণের আদেশমাত্র মহাবীর তার অবিলম্বে গিরিগুহায় 
প্রবেশ করিলেন এবং বলবান বানরের দ্বারা বাহিত একখানি 
শিবিকা আনয়ন করিলেন। এঁ শিবিকা স্বর্গীয় বিমানের 
নায় দেখিতে আতি মনোহর; উহার মধ্যে বহুশূল্য আপন 
এবং চতুর্দিকে নানাবিধ পক্ষী, পদাতিক প্রতৃতি অস্কিত 
রহিয়াছে । উহাতে জালবেষ্টিত সুদৃশ্য গবাক্ষ এবং স্থনিপুপ 
শিল্পীকৃত রমণীয় কাষ্ঠিপর্নত অতি কৌশলে সন্নিবেশিত রহি- 
য়াছে। উহ! তরুণ সুর্যের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তপদ্মের মালো, 
রক্তচন্দনে এবং নানাব্ধি অলঙ্কারে অতিশয় শোঁভ1 পাইতে- 
ছিল। রামচন্দ্র সেই মনোহর শিবিকা দর্শন করিয়া লক্ষমণকে 
কহিলেন, “ভাই ! আর বিলম্বকি? সত্বর বালীকে শ্বশানে 
লইয়া চল এবং ইহার প্রেতকার্ধ্য সম্পন্ন কর।৮ 

১৪ 


১০৬ রামায়ণ ! 


অনন্তর শ্তিশ্ীব ও আঙ্গষদ রোদন করিতে করিতে 
বালীকে বস্ত্র, মালা ও নানাবিধ অলঙ্কীরে সজ্জিত করিয়া 
ধীরে ধীকুর শিবিকায় উভ্ভালন করিলেন । পরে বাঁহকগণে 
কহিলেন, তোমরা ইহাকে নদীতীরে লইয়া চল। বানরগণ 
প্রচুর পরিমাণে রত্রবৃষ্টি করিতে করিতে শিলিকার অশ্রে 
অগ্রে গমন করুক। জীবিতাবস্থায় পৃথিবীস্ছ রাজাদিগের 
যেরূপ ময়দ্ধি দেখা যার, ৫সইদপ সমারোহে আধ্যের প্রেত- 
কাধ সম্পন্ন হউক |”? স্‌ 

আদেশমাত্র বাহকগণ শিবিকা লইয়া নদীতীরাভিমুখে 
গমন করিতে লাগিল । তার প্রভৃতি বানরগণ অঙ্গদকে জোটে 
লইয়া! ক্রন্দন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন । 
তারা প্রভৃতি বাজপন্রারা “ভা সার ! হা নাথ! হা প্রিয়!” 
বলিয়া উচ্চৈঃন্ঘরে রোদন করিতে করিতে ভর্তার অনুসরণে 
প্ররন্ত হইলেন। তীহাঁদের সেই চীৎকার শব্দে তৎকালে 
বনান্তর, পর্ববত ও দিগৃদিগন্ত ঘেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাণিল। 

অনন্তর বানরগণ নদ্রীভীরে উপস্থিত হইয়। এক নির্জন 
সলিলপরিল্রত পবিনন স্থানে চিত! প্রস্থত করিল। বাহকগ্ণণ 
সেই চিতার নিকটে শিবিক। স্থপন পূর্বক শোকাকুল মনে 
এক পাশে গিয়া দঞ্চারমান হইল । অনন্তর তারা শিবিকা- 
তলশায়ী পিকে দর্শন করিয়া তাহার মস্থক সাদরে ক্রোড়ে 
ধাঁরণ পুর্ববক্ধ উচ্ছেঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে কহিতে 
লাগিলেন, “নাথ ! আমাকে এত ভালবাসিতে কিন্তু অনাথিনী 
করির। চলিরা যাইতে একটু দয়! হইল না? আমি যে এত 
ক্রন্দন করিতেছি তথাপি মুখপানে চাহিলে না? তাথবা 


কিফিদ্ধা কাণ্ড । ১৭৭ 


প্রাণনাথ ! তোমার আরকি দোঁষ দিব; স্বয়ং যম, রামরূপ 
ধারণ করিয়া তোমাকে লইয়া চলিল। মহারাজ! তোমার 
প্রাণ বহির্গত হইয়াছে তথাপি তোমার মুখখানি যেন হাস্য 
করিতেছে, যেন এখনও পূর্বের ন্যায়ই অরুণবর্ণ দেখা ই- 
তেছে। বীর! তোমার এই সমস্ত সুন্দরী পত্বী কখন 
কন্ট কাহাকে বলে জানে না, তথাপি উহ্হারা রোদন করিতে 
করতে পাদচারে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এতদূর আসিয়াছে । 
অতএব ইহাদের প্রতি একনার কৃপাঁকটাক্ষপাত কর । নাথ! 
চাহিয়! দেখ, স্ত শ্রীব, অঙ্গ, তার প্রভৃতি সচিব এবং পুরবাদীগণ 
তোমাক বেন্টন করিয়া বিলাপ ও পরিহাপ করিতেছে ; 
ইহাদিগ্কে অনুমতি দাও, গুছে গমন করুক, পরে ভাঁমর! 
উভয়ে নদাত.ট বিহার করিব 17 

পতিশোকবিধুরা তারা এইরূপে বিলাপ ও পরিহা!প 
করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বানরীগুণ ভ্রন্দন করিতে 
করিতে তাহাকে উঠাইয়া স্ানান্তরে লইয়া গেল । অনন্তর 
অঙ্গদ ও স্থগ্রাৰব রোদন করিতে করিতে বালাকে চিতায় 
আরোহণ করাইলেন এবং যথাবিধি অগ্রি প্রদান করিয়া 
ব্যাকুলহৃদয়ে দক্ষিণাবর্তে উহ গ্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । 

বানরগণ এইরূপে যথাবিধি বালীর অগ্নিনৎক্কার সম্পন্ন 
করিয়। পবিত্রমলিলা নদাতে উদককার্ষের জন্য অবতরণ 
করিল এবং অঙগদ, স্তুগ্রাঠৰ ও তারার সহিত যথাঁবিধি অর্পণ 
করিতে লাগিল । 


ষড়বিৎশ অগ্। 


পোস্ত 





সুগীবের রাজ্যাভিষেক । 


হ্বগ্রীব ভ্রাতৃুশোকে একান্ত অভিভূত হইয় দাহান্তে 
আধূর্ঘনসন পরিধান করিয়া আছেন, এমত সময়ে প্রধান 
প্রধান বানরের ভীাহাঁকে বেস্টন করিয়া রাঁমচক্দ্রের নিকট 
লইয়া চলিল এবং মহুর্ষিগণ ভগবান পিতামহের নিকট 
বে্ধপ কৃতগ্রলি হইয়া থ।কেন ০েইরূপ রামচন্দ্রের সন্মুখে 
কৃতাগ্লি হইয়া দণ্ডায়মান হইল । অনন্তর স্ুবর্ণ-শৈলাকার 
সজনী পবনতনর হনুমান কৃতাঞ্জচলপুটে কহিতে লাগিলেন, 
“রাজকুমার ! আপনার প্রসাদে স্ুশ্রীব এই স্ৃবিভ্তীর্ণ পৈতৃক- 
রাজ্য অধিকার করিলেন । এই সমস্ত মহাবল বানরদিগেন 
উপরি আধিপত্য লাঁভ ইহার পক্ষে অতি দুল্লভ ছিল কিন্তু 
আপনার কুপাকটাক্ষে তাহা অনায়াসেই সম্পন্ন হুইয়াছে। 
এক্ষণে অনুমতি করুন, ইনি বন্ধুগণের সহিত নগরে প্রবেশ 
করিয়। স্বহস্তে রাঁজ্যভার গ্রহণ করিবেন। প্রভো ! স্থাগ্রীৰ 
যথাবিধি স্নান করিয়াছেন, তিনি আপনাকে গন্ধ, ওষধি এবং 
বিবিধ রত্বমাল্যে অর্চনা করিবেন । আপনিও এ মনোরম 
পুরীতে চলুন এবং স্ুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষেক করিয়! 
বানরবর্থকে পুলকিত করুন|” 

মহাত্মা রামচন্দ্র হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কহিলেন, “বীর । আমি পিতার আদেশে চতুর্দশ বসের 


€ 
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জন্য বনবাসত্রতে দীক্ষিত হইয়াছি। এই চতুর্দশ বদর 
আমার কোন গ্রাম বা নগরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। 
এক্ষণে তুমিই স্থগ্রীবকে লইয়। রমণীয় কিছ্ষিন্ধাপুরীতে গমন 
কর এবং সত্বর যথাবিধি রাঁজো অভিষেক কর। 

রামচন্দ্র হনুমানকে এই কথা বলিয়! স্থৃগ্রীবকে কহিলেন, 
“সথে! তুমি কুমার অঙ্গদকে অবশ্য অবশ্য যৌবরাজ্যে 
অভিষেক করিও । ইনি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র, পবিভ্র- 
চরিত্র এবং বিক্রমেও স্বীয় পিতার অনুরূপ স্থুতরাৎ যৌব- 
রাজ্যলাভের সর্ববতোভাবে উপযুক্ত । সখে ! এক্ষণে বর্ষাকাল 
উপস্থিত। এই শ্রাবণ মাস হইতে চারিমান এ কাল 
থাকিবে ! এ সময়ে যুদ্ধযাত্রা নিষিদ্ধ অতএব তুমি কিচ্কি- 
ন্ধায় গমন কর, আমি এই চাঁরিমাস লক্ষণের সহিত এই 
পর্বতে বান করিব। এই রমণায় গিরিগুহার জল অতি হৃখসেব্য 
এবং বায়ুও পরিক্ষত। এস্থানে পদ্মও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত 
ইওয়া যায়। আমাদের এখানে কোন কষ্ট হইবে না । সথে! 
আমার অনুরোধ, তুমি এক্ষণে গুহে গমন কর এবং রাজ্যভার 
গ্রহণ করিয়। হ্হ্ৃদ্র্গের আনন্দবদ্ধন কর। কিন্তু কার্তিকমাসের 
প্রারস্তেই তোমাকে রাবণবধের জনা যত্ব করিতে হইবে ।% 

স্থগ্রীৰ রাঁমচক্দ্রের ভাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অনুচরবর্গের 
নহিত রমণীয় কিক্ষিম্ধায় গমন করিলেন । নগরীমধ্যে প্রবেশ- 
কালে বহুসংখ্য বানর তাহাকে বেষউটন করিয়! চলিল। 
প্রজারা নূতন রাজাকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে 
লাগিল। মহাবীর স্থত্্রী_৪ তাহাদিগকে সন্সেহে সম্ভাষণ 
করিয়। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। 


১৮৩ রাষায়ণ। 


অনন্তর দেবগণ যেরূপ দেবরাজের অভিষেকে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন তদ্রুপ বাঁনরগণ স্তুগ্রীবের অভিষেকে প্ররন্ত 
হইল। তাহারা স্থবর্ণদগুপরিশোভিত শ্বেত ছত্র ও ছুই 
শ্বেত চাদর, বনুবিধ বত ও ওষধি, ক্ষীরবৃক্ষের অঙ্কুর ও 
কুহুম, শুভ্রবন্্, শ্বেতচন্দন, স্্গন্থি মাল্য, স্থলজ ও জলজ 
পুষ্প, নানা 'সিধ গন্ধদ্রব্য, দধি, মধু, ঘ্ৃত, অক্ষত, কাঞ্চন, 
ব্যাস্রচর্ম, পাদুকা, কুক্ধুম ও মনঠশিল। প্রভৃতি অভিষেকোপ- 
যোগী দ্রন্যজাত এবং যোলজন সর্ববাঙ্গসুন্দরী কন্যা আনয়ন 
করিল । মন্ত্রজ্ৰের! কুশাস্তীর্ণ বেদাতে গ্রদীপ্ত অগ্নি সংস্থাপন 
পুর্নক বেদবিহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আছুতি গ্রদ।ন 
করিল। 

অনন্থর গর, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন মেন্দ, দ্বিবিদ 
হনুমান ও জান্বুমান গ্রসৃতি প্রধান বাঁনরেরা পতাকা ও 
মাল্যশোভিত গ্রাসাদশিখরে উতকুষ্ট আস্তরণাচ্ছাদিত ন্বর্ণময় 
পাঠে মান্দ্রোচ্চারণ পুর্ববক স্থগ্ীবকে পূর্ববাম্যে উপবেশন 
করাউলেন | নদ, নদী এবং সমুদ্র সকল হইতে আহত 
পবিত্র সলিল স্বর্ণকলশে রক্ষিত ছিল । তাহার! এ সমস্ত কলশ। 
এবং বুমশৃঙ্গের দ্বার! মহর্ধিনিদ্দিক্ট পদ্ধতি ও বেদনিধানানু 
সারে, বন্থগণ বেমন দেবব্রজ ইক্দ্রকে স্বর্পরাজ্য অভিষেক 
করিয়াছিলেন, তজ্ূপ স্থশ্ীৰকে বানররাঁজেযে অভিষেক 
করিলেন । বাঁনরগণ আহলাদে কোলাহল করিয়া উঠিল। 
রত্র, বস্ত্র এবং ভঙ্ষ্যভোজ্য দ্বারা ব্রাঙ্গাণদিগকে পরিতুদ্ট করা 
হুইল। সকলেই নিজ নিজ ইন্টবন্ত লাভ করিয়া নূতন 
বাঁদার দ্ুশাঁগান করিতে লাগিল। 
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অভিষেকান্তে স্থগ্রীব রামচন্দ্রের আদেশান্ুসারে অঙ্গদকে 
গালিঙ্গন করিয়া ধৌবরাঁজ্যে অভিষেক করিলেন ! তদ্দর্শনে 
গন্যান্য বানরের! তাহাকে ভূরি ভুরি সাধুবাদ প্রদান করিতে 
লাগিল । কেহ বা রামচক্দরর ও লক্গাণকে অগণ্য ধন্যবাদ 
প্রদান করিতে লাগিল । 

তৎকালে কিন্দিন্ধানগরী যেন আনান্দ পুর্ণ হইয়! উঠিল। 
হগ্রীন পরম আহলাদে রামচন্দ্রকে নিজ অন্িষেকের সন্বাদ 
প্রদান করিলেন এবং বিস্তত রাজা ও ভার্ধা কুমাকে প্রাপ্ত 
হইয়! মহাস্তখে কালঘাপন করিতে লাগিলেন । 


সপ্তবিশ অথ । 





রামের শ্রজবণ পব্ধতে গমন । 


এদিকে রামচক্র লক্মমণের সহিত গ্রঅবণ পর্ধবতে গমন 
কলনিলেন। এ পপ্নত নানাবিধ মগ, ব্যাঘ্স ও সিংহের 
বাসস্থান। স্থানে স্থানে বহুবিধ বৃক্ষ, লতা ও গুল্পা সকল 
অপরূপ শোভায় শোটিত হইয়া রহিয়াছে । কোথাও খাক্ষ, 
বানর, গোপুচ্ছ ও মাজ্জার সকল ক্রীড়া করিতেছে । নীল 
পর্ববত-শ্রেণী সর্ববদ। সজল মেঘাবলীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান। 
রামচন্দ্র উহার শিখরদেশে এক গুহায় বাসস্থান মনোনীত 


১১২ রামায়ণ । 


করিলেন এবং লক্ষণকে সন্বোধন পুর্ববক কহিতে লাগিলেন, 
“ভাই! আমরা বর্ষার চারিমাস এই বিস্তীর্ণ গিরিগুহায় 
অতিবাহিত করিব। লক্ষ্মণ! দ্রেখ, এই গিরিশুঙ্গ অতি 
রমণীয়। ইহ! নানাবিধ ধাতুরাগে রঞ্জিত এবং শ্বেত, রক্ত 
ও কুষ্বর্ণের শিলাসকলে শোভিত । স্থানে স্থানে নদী ও 
প্রশ্নণ মকল ইহার রমণীয়তা বদ্ধন করিতেছে । বিশাল 
বৃক্ষ কল লতায় জড়িত হইয়া রহিয়াছে । চতুর্দিকে মালতী, 
কুন্দ, সিন্দুবার, শিরীষ ও সালপুষ্প বিকসিত হুইয়াছে। 
নানাবিধ পক্ষী কলরব করিতেছে, মধ্যে মধ্যে ময়ুরের 
কেকারবঞ শ্রুত হইতেছে । বগম! আবার এদিকুক দেখ, 
আমাদের গুহার অনতিদূরেই বিকপিত কমলশোভিত একটা 
স্বরম্য সরোবর শোভা পাইতেছে। এই গুহ! ঈশানদিকে 
ক্রমশঃ নিন্ন এবং পশ্চাৎভাগগে ক্রমশঃ উচ্চ, শত হরাং পূর্বব- 
দিকের বায়ু ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। সম্মুখে এক 
সমতল স্তপ্রশস্ত শিলাখণ্ড আছে, উহ! এরূপ কৃষ্ণবর্ণ 2, 
দূর হইতে দলিত ভঞ্জনপুগ্জ ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। 
এ শিলা আমাদের একটী বপিবার স্থান হইবে । ভাই। 
উন্তরদিকে দৃষ্টিপাত কর, মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ কেমন একটা 
স্রন্দর শৃঙ্গ উখ্িত হইয়াছে । আবার দক্ষিণদিকে একটা 
শুঙ্গ রজতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও নানাবিধ ধাতুরাগে রষ্টিত হইয়া 
কৈলাসপর্ববতের ন্যায় শোভিত হইয়াছে। চিত্রকৃটে যেরূপ 
মন্দাকিনী, মেইরূপ এই গুহার সম্মুথে একটী নদী পশ্চিমমুখে 
প্রবাহিত হইয়াছে । ইহার তীরে চন্দন, তিলক, সাল, 
তমাল, অভিযুক্ত, পদ্মক, সরল, অশোক, বাণীর, ক্িমিদ, 
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বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিনশ, নীপ, বেতন” কৃতমালক 
প্রভৃতি নানাবিধ রুক্ষ পুষ্পিত হওয়াতে এই নদী বসনভূষণে 
সজ্ভজিতা প্রথদার ন্যায় শোনা পাইতেছে | চক্রবাক মিথুন 
অনুরাগন্তরে সর্দনদা ক্রাড়া করিতেছে; হংস ও 
সারপগণ কলরব করিম! ইনস্ততঃ সঞ্চণণ করিতেছে । ভাই ! 
এই রমাপুলিন। নদার স্থানে স্থানে নান। গ্রকার রত্ররাজী 
বেরানিত থাকায় বোধ হইতেছে যেন ইহা আহলাদনরে 
হাপ্য করিতেছে । ইহার কোথাও নীলোৎপল, কোথাও 
রক্তোৎপল, কোথাও বা শ্বেত শতদল সকল পরন্ক,টিত 
রহিয়।ছে এবহ খসিগণ এই নদাতে স্নান ও তর্পণাদি 
করিতেছেন । 

তাই! এদিকে দেগ, সদৃশ্য চন্দনতরু সকল শ্রেশীবন্ধ 
হইয়৷ দণ্ডায়মান রহিয়াছে । লঙ্গবণ ! এস্থ।ন অতি রমণীয়; 
আমরা এখানে বাণ করিলে স্ত্রখী হইত পারিব | স্ুগ্রীবের 
রমণীয় পুরী কিক্িন্কা এস্থান হইতে অধিক দূরে নয়, স্বতরাৎ 
মধ্যে মধ্য তাহার জংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। লক্ষাণ ! 
এ শুন, যুদ্গধ্বনিত সহিত বানরদিগের গাত শুনিতে পাওয়া 
যাইতেছে । সথা স্গ্রীন বুদিনের পর রাজা, ভার্যযা ও 
অতুল এশ্রর্ধয প্রাপ্ত হইয়া আহলাধ সাগরে নিময় হইয়াছেন ।% 

এই বলিয়া র'মচন্দ্র লক্ষমাণের সহিত এ পর্বতে বান 
করিতে লাগিলেন। উহার নিকুগ্তী ও গহ্বরমধ্যে অনেক 
রমণীয় ও দ্রষ্টব্য পদ|৫ ছিল, কিন্তু হিনি এ সমস্ত দেখিয়াও 
শ্রখী হইক্ে পারিলেন না । প্রাণ অপেক্ষাও প্রিরতর! জানকীর 
কথ। স্মরণ হওয়াতে তাহার হাদয়ে শোকাগ্নি প্রজ্জলিক 

৯৫ 


১১৪ বামান্ণ। 


হইয়া উঠিল। রাত্রিকালে চক্দ্রদেক উদিত হইলে তিনি 
কিয়ৎকাল তীহার প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতেন-_-অসহ্য 
যোধ হইত, পরে শধ্যায় গিয়া শয়ন করিতেন, কিন্তু নিদ্রা 
হইত না| এইরূপে রামচন্দ্র ক্রমশঃ শোকে অতিশয় 
অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিলেন । 

অনন্তর লক্ষ্মণ অগ্রজের 'এই প্রকার অবস্থ! দর্শনে অত্যন্ত 
কাতর হুইয়। অনুনয় পূর্ববক কহিলেন, “আর্স্য। ক্ষান্ত হউন, 
আপনার ন্যায় গম্তীর প্রকৃতি লোকের কি এরূপ শোকে 
অভিভূত হওয়া উচিত ? বিবেচনা করিয়া দেখুনঃ শোকে 
মনুষ্যের হৃদয়কে অন্দন্ন করিয়া ফেলে । আপনার ন্যায় 
উদ্বোগশ!ল বীরপুরুষ যদি এরূপ উৎসাহগীন হইয়! 
পড়েন তাহা হইলে সেই কুটিল রাক্ষণকে আর কে 
বিনাশ করিবে ? ছাতএব শোক দূর করিয়া! উৎসাহ অবলম্বন 
পূর্বক সেই পাপিষ্টকে যখোচিত শান্তি গ্রদান করুন্‌! 
আপনি ইচ্ছা করিলে ক্ষু রাক্ষণ কি, সসাগরা পুথিশীকেও 
বিপর্যস্ত করিতে পারেন । এক্ষণে বর্ষকাল-যুদ্ধঘাঙ্ঞা 
নিষিদ্ধ; আপনি শরতের গ্রতীক্ষ। করুন, শরগুকাঁল উপস্থিত 
হইলেই রাবণকে লবাক্ধবে বিনাশ করিবিন।। ভআঁধ্য ! আপ- 
নাকে উপদেশ দিই আামার এমন সাধ্য নাই, তবে হোমকালে 
আহুতি যেরূপ ভন্মাচ্ছন্ল বহ্িকে প্রদাপ্ত করে তজ্রূপ 
আমি কেবল আপনার প্রচ্ছন্ন শক্তিরই উদ্বোধন করিলাম । 

এই বলিয়া লক্ষণ বিরত হইলে রামচন্্র তীহার উপ- 
দেশের যথেন্ট প্রশংসা করিয়৷ কহিলেন, “বহুস! ভ্রাতা, 
বন্ধু এবং বীরপুরুষের যাহা বলিবার তুমি তাহ! বলিলে। 
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আমি এই কার্যানাশক শোক পরিত্যাগ করিলাম এবং 
শন্রেবধার্থ প্রচণ্ড তেছের উদ্রেক করিলাম! তুমি থে 
আমাকে শরৎকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে কহিলে আমি 
তাহাতেও সম্মত হইলাম। এ সগয়ে নদীজলের সহিত 
মহাত্মা স্ুগ্রীবেরও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইবে । ধাঁহার! বীর- 
পুরুষ তীহার| উপকৃত হইলে কদাচ প্রত্যুপকার করিতে 
বিস্বাত হন না। তবে যদি স্তৃগ্ীব অকৃতজ্ঞ হইয়া আমার 
কথা ভুলিয়া যান তাহা হইলেই নিরুপায় |” 

সুধার লক্ষ্মণ কহিলেন, “আর্য ! আপনি বৃথা এরূপ 
আশঙ্কা করিবে না। মহাত্সা স্ুগ্রাব ধর্মাপরায়ণ, তিনি 
কদাচ প্রতিজ্ঞ। ভঙ্গ করিনেন না। শরগকাল উপস্থিত 
হইলেই তিনি আপনার অশ্তাব্ট সিদ্ধ করিবেন । এই চারিমাস 
আপনাকে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক আমার সহিত এই পর্বতে 
বাস করিতে হইবে ।”” 


অষ্টাবিংশ সগ+। 





বর্ষাবর্ণন | 


অনস্তর বর্ষাগমে রামচন্দ্র জানকীর কথা স্মরণ করিয়। 
অতান্ত ব্যাকুল হইয়া লঙ্গমণকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে 


১৮৬ জাঞায়শ । 


লাগিলেন, “ভাই! দেখ, বিরহীদিগের চিভ বিকৃত করিয়া 

[কাল উপস্থিত হইয়াছে । আকাশমগুল পর্ব তপ্রমাণ 
নিবিড় মেঘজালে আবৃত হইয়াছে। 'মেঘ সকল সুর্ধ্যরশ্রি 
স্বারা সমুদ্রের রস পান করত? নয়মাস গর্ভধারণ করিয়াছিল, 
এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে জল গ্রব করিতেছে । স্তরে স্তরে 
এত মেঘ সজ্জিত হইয়াছে বে, বোধ হয় মেঘরূপ সোপান 
দ্বার আকাশে আরোহণ পূর্বক কুটজ ও অজ্ঞ্ু-পুষ্পের মাল্য 
দ্বার! ভগবান সুশর্যাদবকে সভ্ভিত করা যায়। লক্গনণ ! দেখ, মেঘ 
দকলে সন্ধারাগ সংক্রান্ত হইয়াছে এবৎ উহাদের প্রান্তভাগ 
শ্বেতবর্ণ ও ন্সিগ্ধ; বোধ হইতেছে যেন এ সকল মেঘরূপ 
ছিন্নবন্ত্র বারা গগণম গুলের ব্রণমুখ আবরুত রহিয়াছে । ভাই! 
আরও দেখ, আকাশ যেন বিরহী হইয়াছে; মন্দ মারুত 
উহার নিঃশ্বাস, সন্ধ্যারাগ উহার চন্দন এবং জলহীন মেঘই 
উহার পার্জুভা। এতকাল পুৃর্থদী সীতার ন্যায় উত্তাপ 
সহ্য করিতৈছিেন এক্ষাণে নবনারিধারায় অভিমিক্ত হইয়। 
প্রিযসঙ্গমে বিরহিণীর ন্যায় উদ্ম। ত্যাগ করিতেছেন । বায়ু 
কপুরদলনহ শীতল ও কেতককুস্মের পরাগ সহযোগে 
সুগন্ধি হইয়! ছন্দ নন্দ প্রলাহিত হইতেছে । 

লন্মঘণ! এদিকে চাহিয়' দেখ, এই পর্বত অর্জুন ও 
কেতকাপুষ্পে আভিবাসিত, হইয়া বর্ধাগমে ঘেন নিঃশক্র 
স্বগ্রাবের ন্যায় বৃষ্টিজলে অভিদিক্ত হইতেছে । ইহা মেঘরূপ 
কৃষ্ণাজিন ও ধারারূপ যজ্ঞপুত্র ধারণ করিয়া মারুতপৃরিত 
গুহাঁমুখ দ্বারা যেন আপনাকে বেদাধ্যবনশীল' বিপ্রের- ন্যায় 
€েখাইভেছে। নভোমগ্ুল, বিদ্যুত্রূ্প কনফকম। গ্রাহণারে 
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অশ্টের ন্যায় মেঘরবে-গ্র্জজন করিতেছে । বশুস! নীলম্মেঘের. 
কোলে বিছ্যুৎ দেখিয়া আমার রাঁবণের অঙ্কগতা ছুঃখিনী্ক, 
সীতার কথা ম্মরণ হইতেছে। গিরিশুঙ্গে কুট পুষ্প'সকল- 
প্রন্ষ,টিত হইয়া আমার শোকার্ত হৃদয়কে আরও কাতর করিয়া 
তুলিতেছে। এক্ষণে চতুর্দিকে কোথায় ও ধুলি নাই, বায়ু অতি- 
মাত্র শাতল, গ্রীষ্মের উত্তাপদোন প্রশান্ত, ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধযাত্রায় 
নিরত এবং প্রবাসীর। স্বানন্দচিনে স্বদেশে গমনে উদ্যত। 
চক্রবাক সকল মানননরোবরবাঁসে লুব্ধ হইয়া প্রিয়ার সহিত 
গমন করিতেছে । পথঘাট সমন্ত কর্দমময়,। সুতরাং রথাদির 
গমনাগমন একপ্রকার বন্ধ হইয়াছে । আকাশ কোথাও 
সতপ্রকাশ কোথাও বাঁ মেঘারত হইয়। অপ্রকাশ হওয়ায় 
শৈলনিরুদ্ধ প্রশান্ত মহানাগরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। নদীর 
জলে কদন্ব ও কুটজপ্ল্প দক্কল ভাদিতেছে। উহ পার্ববতীয় 
ধাতুরাগে রঞ্জিত হইয়া! বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ময়ুরগণ 
উচ্চেঃম্বরে কেকারব করিতেছে । বৃক্ষোপরি ভ্রমরের ন্যায় 
কৃষ্ণবর্ণ জন্বৃকল নহিয়াচ্ছে ও বায়ুনেগে পরু আস্রফল সকল 
পতিত হইতেছে । 

ভাই ! দেখ, দেখ, পর্বতশুঙ্গের ন্যায় নিবিড় মেঘখণ্ড 
সকল বিছ্যুতৎজূপ পতাক! এব. বলাকারূপ মুক্তীমালায় 
পরিশোভিত হইয়া প্রকাণ্ড রণহস্তীর নায় ঘোর গর্জন 
করিতেছে । বর্ধাগমে ভুমি তৃণাচ্ছন্ন এবং নব বারিধারায় 
অঠিষিক্ত হইয়াছে ; ময়ুরেরা আহ্লাদভরে নৃত্য করিতেছে। 
দিবার শেষভাগের শোভা অতিশয় রমণীয় হইয়াছে । ষেঘ 
সকল জলভারে পূর্ণ হুইয়! পর্ববতশৃঙ্গে পুনঃ পুনঃ বিআম 


১১৮ যামায়ণ। 


পূর্ববন্ক' গভীর গর্জন সহকারে গমন করিতেছে । বকশ্রেণী 
মেঘে অনুরাগবশতঃ আহলাদভরে উড্ডীন হইয়া পবনচালিত 
শ্বে্ভপন্মের মালার নায় শোভা পাঁইতেছে। তভৃণ এবং 
স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ কীটে সমাচ্ছন্ন থাকায় ভূমিকে যেন 
শুকশ্যামল লাক্ষারপ্রিত কম্মলে আরৃত রমণীর ন্যায় দেখ! 
যাইতেছে । এক্ষণে নিদ্রা মনুষ্যের, নদী সমুদ্রের, বলাকা 
মেঘের, গাভী বুধের এবৎ কান্ত প্রিয়তমের নিকট গমন 
করিতেছে । বর্ধাগমে শলাক্ষেত্রের শোভা অতিশয় বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এক্ষণে নদী বেগে প্রবাহিত হইতেছে, মেঘ 
বর্ষণ করিতেছে, ম্তহ দ্ী গর্জন করিতেছে, বনাস্ত শোভা 
পাইয়াছে, বিরহী চিন্ত। করিতেছে, ময়ুরেরা নৃত্য করিতেছে 
এবং বানরগণ আহলাদিত হইয়াছে । মদমন্ড মাতঙ্গগণ 
কেতকীপুষ্পের গন্ধ আত্মাণ পূর্ববক বননিক্রের স্ত্বমধুর 
জলপ্রপাত শব্দে আকুল হইয়া ময়ুরগণের সহিত সগর্বে 
নৃত্য করিতেছে। ভ্রমরগণ মধুগন্ধে আকুল হইয়া পুষ্পিত 
বৃক্ষের শাখায় ভাশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, আবার পরক্ষণেই 
ধারাপাতে আহত হইয়া উহা পরিহ্যাগ করিতেছে । জঙন্ু- 
বৃক্ষের শাখায় স্থপক রসাল জন্বৃফল সকল লন্বমান রহিয়াছে, 
দেখিলে সহসা বোধ হয় যেন মধুকরের! সানন্দে মধুপান 
করিতেছে । মেঘ সকল রণোশ্মান্ত হস্তীর ন্যায় ভড়িৎরূপ 
পতাকায় অলঙ্কুত হইয়া স্গন্ভীর রবে গর্জন করিতেছে। 
লক্ষ্মণ ! এদিকে চাহিয়া! দেখ, একটী মন্তহস্তী বনমধ্যে 
প্রবেশ করিতেছিল, সহসা! সেঘগঞ্জন শুনিতে পাইয়। প্রতি- 
দ্ব্দীর আশঙ্কায় যুদ্ধার্থই যেন আ11 ফিরিয়া ফীঁড়াইল। 
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ভাই! বর্ষাগমে এই বনান্তের কোন শ্ছানে ভ্রমরের গান 
করিতেছে, কোথাও ময়ূরের! নৃত্য করিতেছে, কোথাও বা 
মাতঙ্গগণ গর্জন করিতেছে অধিক কি এই অরণ্যস্থ সমস্ত 
জীবজন্তুই যেন মত্ত হইয়াছে এবৎ ইহা কদন্ব, স্থালোৎপল 
প্রভৃতি পুষ্পে পরিশ্োভিত এবং নির্মল বারিতে প্লাবিত 
হইয়া যেন এক বিশাল আপানভূমির ন্যায় শোভা পাইতেছে।' 

ভাই । দেখ, দেখ, বর্ষাজলে সিক্ত হইয়া বিহঙ্গগণের 
পক্ষ সকল বিবর্ণ হইয়াছে, উহার। পিপাপার্ত হইয় পল্লব- 
দললগ্ন মুক্তাফলতুলা হুনির্ল জলবিন্দু নকল হন্টমনে পান 
করিতেছে । লন্মমণ! এ শুন সমস্ত অরণ্যেই যেন সঙ্গীত- 
লহরী উত্থিত হইয়াছে; ভরমরদিগের গ৭ গুণ স্বর উহা 
স্থমধুর বীণাধ্বনি, ভেকের রব উহার কতাঁল এবং মেঘের 
গর্জনই উহার মৃদর্গ। ময়ুরগণ বিচিত্র পুচ্ছ বিস্তার করিয়া 
কখন নৃত্য করিতেছে, কখন কেকাঁরবে চীৎকার করিতেছে 
কখন ব। বৃক্ষাগ্রে শরীরভার অর্পণ করিতেছে। নানাবিধ 
বর্ণ আকৃতি ও রূপের ভেক সকল মেঘগঞ্জন শ্রবণে এব 
ধারাপ্রহারে বহুদিনের প্রগাঢ় নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক 
জগগিত হইয়া নানা প্রকার শব্দে বনবিভাগ প্রতিধ্বনিত 
করিতেছে । নদীবর্ষার নূতন জলে প্লাবিত হইয়া বেগে 
সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে ; উহার মধ্যস্থলে চক্রবাক 
প্রবাহিত এব" ধারাবর্ধণে উহার তীরদেশ স্থালিত হইতেছে। 
ভাই! এদিকে দেখ, নববারিপুর্ণ বিছ্াপ্রভাজড়িত একথগ্ু 
নিবিড় নীলবর্ণ মেঘ অপর একখানি এরূপ মেঘে আসিয়! 
মিলিত হইল; দেখিলে বোধ হয় যেন দাবাগ্নি প্রজ্বলিত 


নি 
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একটী বৃহৎ শৈল অপর একটা প্রজ্দর্লিত শৈলে আসক্ত 
হইল ভাই! এক্ষণে ভ্রমরগণ নবজলধারায় ধোৌঁতকেশর 
পদ্মকে আলিঙ্গন পূর্বক কেপরশোভিত কদন্বপুষ্পে উপবেশন 
করিয়া আনন্দভবে মধুপান করিতেছে । মাতঙ্গ সকল মত্ত, 
বৃষ সকল হৃঙ্ট ও পর্বত সকল রমণীয় হইয়াছে । এ সময়ে 
'স্থরপাল মেঘদ্দগকে লষ্টয়া ক্রীড়া করিতেছেন স্ষিস্ত নরপালের! 
একবারে নিশ্চেষ্ট, হইয়া আছেন । মেঘ সকল জলভারে 
গগণতলে লব্ষিত হইয়া সমুদ্রের ন্যায় স্তগন্ীর শর্জন পূর্বক 
জলধারাঁয় নদ, নদী, তাগ, সরোবর দার্ধিকা! এবং একবারে 
সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিতেছে । বর্ষার ধারা বেগে 
পতিত হইতেছে, বায়ু বেগে প্রবাহিত হইতাছে এব 
নদীর প্রবাহ তট উৎপাটন এবং পথ অবরোধ পূর্ববক বেগে 
সাগরে গিয়! পতিত হইতেছে । পর্তবত সকল স্থরেক্জ প্রদন্ত 
পবনোপনীত মেঘরূপ জলকুস্ত দ্বারা নরপাঁলের ন্যায় অভি- 
যিক্ত হইয়া যেন আপনার শোভানমুদ্ধি প্রদর্শন করিতেছে । 
এক্ষণে গগনমগ্ডল মেঘে আচ্ছন। সুর্ধা, চক্র, গ্রহ) 
নক্ষত্র আর কিছুই লক্ষিত হয় না। দিগ্রাণ্ডল অন্ধকার লিপ্ত 
হুইয়! একান্ত -অপ্রকাশ হইয়াছে । পুথিশী নূতন জলধারায় 
সিক্ত । পর্বতের বৃহৎ শুঙ্গ সকল ধোৌঁত হইতেছে, উহা 
দিগের গাত্রে বিপুল জলপ্রপাত সকল মুক্তামালার ন্যায় 
শোভা পাইতেছে। নির্ঝরবেগ প্রস্তরথণ্ডে পতিত হইয়া 
ছিন্ন হারের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে । দশদিকে 
অবিরল জলধারা পতিত হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন 
ক্রীড়াকালে ন্বর্গরমণীগণের মুক্তাহার ছিন্ন হইয়া পড্ডিতেছে। 
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দিবভাগেও ঘোর অন্ধকার ; কেবলমাত্র বিহঙ্গদিগের নীড়ে 
গমন, পদ্মের নিমীলন এবং মালতীপুষ্পের বিকাশ দ্বারা 
মূর্ম্যের আস্তগমনকাল অনুমিত হইতেছে । সেনাগণ যাইতে 
যাইতে পথিমধ্যেই অবস্থিতি করিয়াছে | চতুর্দিকে বিস্তুত 
তনন্ত সলিলরাশি পথধ।ট সমস্ত একাকার করিয়। দিয়াছে ; 
উহা রাজাদিগের হৃদয়স্থ শক্রতাকেও নিরোধ করিয়াছে। 
থে সমস্ত সামগ ব্রণ ভ্রাদ্রমাসের অপেক্ষা করিতেছিলেন 
এই তীহাদিগের বেদ পাঠ করিবার সময | . এ সময়ে কোশ- 
লাঁধিপ মহান! ভরত নিশ্চয়ই গৃহসংস্কার কার্য সগাঁপন পুর্ববক 
সাংসারিক দ্রন্যসমূহ সঞ্চয় করিয়। ব্রতনিষ্ঠ- হইয়া আছেন । 
ভামার দর্শনে আঅয্ধ্যাব।সীদিগের আনন্দধ্বনির ম্যায় এক্ষণে 
পূর্ণলিল। সরযূর বেগ আনিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। 
ভাই! সখা স্থৃত্রীব শর্রুবিনাশ দ্বারা রাজা ও ভ্রী প্রাপ্ত 
হইয়া এক্ষণে পরমস্্রখে এই স্বখময় বর্ষাকাল অতিবাহিত 
করিতেছেন । কিন্তু লক্ষণ ! আমি বিস্তীর্ণরাজ্য হইতে 
বিচ্যুত হুইয়া এবং প্রাণাধিকা জানকীকে হারাইয়া এই 
সমস্ত নদীর তরভূমির ন্যায় অতিশয় অনসন্ন হইব পড়িয়াছি। 

ভাই! এই বর্ষা অতিশয় প্রবল, রাঁৰণও এক দুর্দান্ত 
শক্রু, জুতরাৎ অমি যে বৈরনিপারন দ্বারা জানকীর উদ্ধার 
সাধনে সমর্থ হইব একপ সম্ভাবন। নাই । লক্ষ্মণ! এই সমস্ত 
চিন্তা করিয়। আমার হৃদয় বিস্তীর্ণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইতেছে । 
আর যে জানকীর সেই অকলঙ্ক মুখখানি দেখিতে পাইব 
মে আশা নাই। স্থুগ্রীব আমার একান্ত শনুগত সতা, কিন্ত 
পথঘাট অত্যন্ত দুর্গম হইয়'ছে বলিয়া আমি সীতার উদ্ধারের 
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কথা তাহার নিকটে উত্থাপনই করি নাই। স্বপ্রীব বছ 
ক্লেশভোগের পর স্ত্রী লা করিয়াছেন, এদিকে আগার এই 
গুরুতর কার্ধ্য অল্প আয়াসে বা অল্পদিনে সম্পন্ন হইবে ন! 
এইজন্য আমার তীহাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা হইল ন1। 
স্থগ্রী্ কৃতজ্ঞ, উপকার কখন বিস্মৃত হইবেন না। তিনি 
কিয় দিন পরে স্বয়ংই আসিয়া সীতার অন্বেষণ করিবেন, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । লক্ষণ! আমি সেই আশাঁতেই 
কাল-প্রতীক্ষা করিয়া আছি । শরতের প্রারস্তে স্গ্রীবের 
অবশ্যই আমাকে মনে হুইবে। বীরপুরুষেরা কদাচ উপ- 
কারের কথ বিস্মৃত হুন শা, তবে ঘদি ছমার ভাগ্যদোষে 
স্থগ্রীব অকৃতজ্ঞ হয়েন তবেই নিরুপায় ।” 

রাঁমচন্দ্রের এই কথ| শুনিয়া লক্ষণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহি- 
লেন, “আধ্য ! আপনি মহাত্মা স্থথীব সম্বন্ধে এরূপ বৃথা 
আশঙ্কা করিবেন না| দেই বীর কদাঁচ আপনার উপকারের 
কথা ভুলিবেন না। আপনি ধৈর্ধ্যাবলম্বন পূর্বক শরৎকাল 
পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার 
অভীষ্ট দিদ্ধ হইবে” 


উনত্রিৎশ সগণ। 





শরদাগমে স্বগগীবের প্রতি হনূমাঁনের উপদেশ । 


এপ্দিকে কপিরাজ স্তুত্ত্রীব বহুদিন ক্লেশভোঁগের পর রাজ্য 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার সকল মনোভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। 
তিনি এক্ষণে প্রিয়তমা রুমা এবং তার প্রভৃতি মহিষীগণকে 
লইয়া, অপ্নরাগণমধ্যস্থিত স্থররাজের ন্যায় অহোরাত্র স্থথে 
যাপন করিতেছেন। রাজ্যভার সমস্তই মন্্রিহস্তে ন্যস্ত, 
তিনি উহাদের কার্ধ্য-পরীক্ষায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং বিশ্বাসে 
নিঃসংশয় হইয়া আছেন । ধর্ম ও অর্থ সংগ্রহে তাহার দৃষ্টি 
নাই। তিনি সাধুজনবিনিন্দিত ভোগপথ আশ্রয় করিয়া 
অহর্নিশি প্রমদাগণের সহিত অন্তঃপুরেই বাদ করিতে 
লাগিলেন। 

ক্রমে শরৎকাল উপস্থিত ; আকাশ নির্মল এবং মেঘশুন্য 
হইল, রমণীয় জ্যোতক্্! প্রাণীগণের মন হরণ করিতে লাগিল | 
মন্ত্রিপ্রধান হনুমান আর বিলম্ব অনিধেয় বিবেচনা করিয়! 
বিশ্বাসপ্রবণ স্থগ্রীবের নিকটে গমন করিলেন এবং যুক্তিসঙ্গত 
মধুর বাক্যে তাহাকে প্রপন্ন করিয়। সামাদিগুণসম্পন্ন হিত ও 
সত্য বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “রাজন্‌! তুমি সৌভাগ্যবলে 
বিস্তৃত রাজ্য, নির্মল যশ এবং চিরস্থায়িনী কুলগ্রী অধিকার 
করিয়াছ, এক্ষণে মিত্রসংগ্রহই অবশিষ্ট আছে, হ্ৃতরাং 
তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা তোমার উচিত । দেখ, যে ব্যক্তি প্রকৃত 
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সময়ে মিত্রের সহায়ত! করেন, তাহার রাজ্য কীর্তি ও প্রতাপ 
দিন দিন বর্ধিত হইতে থাকে । হার কোশ, সৈন্য, মিত্র- 
বর্গ ও বুদ্ধিরন্তি স্বাধীন, তিনি বিস্তীর্ণ রজ্যভোগে সমর্থ 
হয়েন। কপিরাজ! ভুমি স্থশীল ও ধার্টিক, অঙ্গীকৃত মিত্র 
কার্ধের অনুষ্ঠান তোমার আবশ্য কর্তব্য। দেখ, যে ব্যক্তি 
অন্য মকল কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া! মিত্রকার্স্য না করে তাহার 
নান! অনর্থ ঘটিয়। থাকে । বীর! আরও বিবেচনা! করিয়া 
দেখ, উপঘুক্ত ঘময় আহীত হঈলে মিত্রকাধ্য কৰা নিরর্থক) 
ইহাতে মহৎ উদ্দেশ্য দিদ্ধ হইলেও কোন ফল দর্শে না। 
কপিরাজ ! আমাদের মিত্রকার্ধা সাধনের অনেক বিলম্ব 
ঘটিতেছে ঘতএব মত্বর বৈদেহীর অন্বেষণে যত্রবাঁন হু । 
রামচন্দ্র অতি বিচক্ষণ ও কালজ্ঞ, তিনি কাল অতীত 
দেখিয়া এপথ্যন্ত ভোমায় কিছুই বলিতেছেন না । জনকীর 
উদ্ধীরে মলিশেষ ব্যগ্রতাসন্থেও তিনি তোমার প্রতীক্ষায় 
আছেন অতএব আর ওদাপ্য কে।নমতেই উচিত হয় না। 
কপিরাজ ! আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, রাঁমচন্দ্রই তোমার 
উন্নতির একমাত্র হেতু এবং অনময়ের একদা বন্ধু; তাহার 
গুণের পরিসীমা নাই এব প্রভাব অলৌকিক । পুর্বে 
তিনি তোমার ঘথেন্ট উপকার করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার 
প্রত্যুপকারের সময়, অতএর অবিলম্বে প্রধান বানরদিগকে 
জানকীর অন্বেষণে আজ্ঞ। দাও। যতদিন রামচন্দ্র কিছু না 
বলিতেছেন, ততদিন বিলম্ব দোষাঁবহ হইবে না, কিস্তু তাহার 
বলিবার পর ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইলেও অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। 
বীর যে ব্যক্তি কোন দিন তৌমার উপকার করে নাই 
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তুমি তাহা'রও কার্্য করিয়া থাক, কিন্তু যিনি শক্রমংহার 
করিয়া! তোঁমায় রাজ্য অর্পণ করিয়াছেন তাহার কার্ষে কি 
জন্য অবহেল! করিতেছ ? এ কার্ষ্যে তাহার আদেশ প্রতীক্ষা! 
করা কি তোমার উচিত £ রামচক্্র মহাবার, তিনি মনে 
করিলে স্থরাস্তুর ও উরগগণকে অস্ত্র প্রভাবে বশীভূত করিতে 
পারেন, তবে তিনি কেবল প্রণয়ের অনুরোধে তোমার 
অঙ্গীকৃত কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি লোকনন্দার 
ভয়ে ভীত না হইয়া বালীবধ দ্বার। তোমার বিলক্ষণ উপকার 
করিয়াছেন অতএব আমরা এক্ষণে পুথিবী ও আন্তরীক্ষ পর্যটন 
পূর্বক প্রাণপণে জাঁনকীর অনুসন্ধান করিব। কপিরাজ! 
রামের শক্তি অতি অন্ভুন, তুচ্ছ রাক্ষমের কাকি দেবাস্থর 
পধ্যন্ত তাহার বিক্রমে ভীত হইয়া থাকেন, অতএব এরূপ 
মত্রের প্রাণপণে প্রিয়সাধন কর। তোমার সর্ববতোভাবে 
কর্তব্য। এই সমস্ত অনৎখ্য মহাবল বানর রহিয়াছে, 
তোমার আজ্ঞা পাইলে, ইহাদের গতি স্বগ, মর্ত্য কি 
পাতালেও প্রতিহত হইবে না) এক্ষণে বল কে কোথায় 
খাইয়া কি করিবে ?”” 

মহ্ক্সা। সুগ্রীব হনুমানের এই স্থসঙ্গত বাক্যে সম্মত 
হইলেন এবং উৎসাহ্শীল মহ'বল নীলকে নানাস্থান হইতে 
বানরসৈন্য সংএহে অনুমতি দিয়া কহিলেন, “আমার সৈন্য 
ও যুথপতিগণ সেনাধ্যক্ষের সহিত যাহাতে সত্বর আগমন 
করে তুমি তাহাই কর। দূরপথের বানরেরা ত্রুতপদে 
আনিয়া উপস্থিত হউক। উহার। আদিলে তুমি স্বয়ং গিয়া 
উহ্থাদিগকে গণনা করিয়৷ লও। পঞ্চদিবলের মধ্যে যে এখানে 
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না আসিবে আমি নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণদণ্ড করিব। অতঃপর 
ভূমিও বুদ্ধ বাঁনরগণকে আঁনয়নার্থ অঙ্গদকে সঙ্তে লইয়! 
প্রস্থান কর।৮” কপিরাঁজ স্থগ্রীব নীলকে এইরূপ আদেশ 
দিয় পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 


ত্রিৎ্শ সগ+। 





শরৎ বর্ণন। 


মহাত্মা রামচন্দ্র জানকী-বিরহে অতি কষ্টে বর্ষাকাল 
অতিবাহিত করিলেন। ক্রমে শরৎ্কাঁল উপস্থিত । এ 
সময়ের পাগুনর্ণ আকাশ, নির্মল চন্দ্রমগ্ডল এবং কৌমুদী- 
ধৌত রজনী দর্শন করিয়। তাহার শোঁকাঁনল শতগুণ প্রজ্ছবলিত 
হইয়। উঠিল। কপিরাজ স্ুগ্রীব শরতের প্রা'রস্তেই জানক'র 
উদ্ধারার৫থ সাহাম্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কিন্ত 
তিনিও স্থখে মম হইয়া নিজ্ঞ প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হুইয়াছেন। 
এই সমস্ত চিন্ত। করিয়া রামচন্দ্র শোৌকে একান্ত বিহ্বল 
হইয়া পড়িলেন। তিনি পাণুবর্ণ ধাতুস্তপে পরিশোভিত 
শৈলশৃঙ্গে উপবেশন পূর্বক শরতের লৌন্দর্য্য অবলোকন 
করিয়। অননামনে সেই হৃদয়বাসিনীকে চিন্তা করিতে লাগি: 
লেন এসং কিয়কাঁল পরে নিতান্ত দীনন্বরে কহিলেন, 
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“হায়! যিনি আশ্রমমধ্যে সাদরে সারদন্বরে সারপগণকে 
কলরব করাইতেন, যিনি কলহংসের মধুর ও অস্ফুট স্বরে 
প্রঁতে প্রবোধিত হুইতেন, না জানি সেই সরল। জানকী 
আমায় না দেখিয়া কত কষ্টেই আঁছেন। হায়! সেই 
পন্মপল!শলোচন! পতিপ্রাণ! দ্বন্বঘচর চক্রবাকের রব শুনিয়া! 
কিরূপে জীবিত থাকিবেন ? আমি সেই সুগনয়নার বিরহে 
নদ, নদী, সরোবর ও কাঁননে কাননে পর্যটন করিয়াও শান্তি 
লাভ করিতে পারিলাম না; তিনি একান্ত স্থকুমীর ও নিতান্ত 
বিরহকাঁতর!, তাহাতে শরতের প্রারস্তে অনঙ্গ শতগুণে 
বর্দিত হইয়া! যে তাহাকে অত্যন্ত ক্রেশ দিতেছে তাহাতে 
দন্দেহ নাই।» 

চীতক যেরূপ জলবিন্দু পাইবাঁর প্রত্যাশায় মেঘের জন্য 
ব্যাকুল হয়, তৎকালে রামচন্দ্রও সীতার জন্য সেইরূপ 
ব্যাকুল হইলেন। 

এঁ সময়ে লক্ষ্মণ ফলসংগ্রহার্থ গিরিশৃঙ্গে পর্যাটন পূর্বক 
প্রত্যাগমন করিয়া! দেখিলেন রামচন্দ্র অপার চিন্তায় নিমগ্ন 
হইয়। নির্জনে শুন্যমনে উপবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে ভ্রাতৃ- 
বসল সৌমিত্রি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কাতরবাক্যে কহিতে 
লাপ্িলেন, “আর্য ! পুনঃ পুনঃ এরূপ শোকের বশাভৃত 
হইলে কি ফল হইবে? এক্ষণে পৌরুষ আশ্রয় করিয়! 
কর্মযোৌঁগে মনঃমমাধান করুন। যে সমাধিবলে আপনার 
ছুঃখ হ্রাস হইবে, শোক প্রবল হইয়া সেই সমাধিকেই নষ্ট 
করিতেছে ; অতএব অতঃপর উৎসাহী হুইয়া সতত প্রসন্ন 
মনে থাকুন এবং স্বকার্ধ:সাধনের হেতুম্বরূপ সহায় ও সাম্য 
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অবলম্বন করুন । আপনি আর্ধ্যা জানকীর জন্য বুথ! উৎ্ক্িত 
হইবেন না। তিনি আপনার ভার্ষযা, উহার আঙ্গে কেহই 
হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না । কোন্‌ মুর্খ ইচ্ছা পূর্ববক জ্বলন্ত 
অগ্রিশিখা স্পর্শ করিবে %, 

রামচক্দ্র লক্ষণের এই শুপঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়। টা 
লেন, “ভাই! তুমি যাহ! কহিলে, তাহা নীতিসঙ্গত, ধর্ধ্ার্থপূর্ণ, 
প্রিয় ও হিতকর; শ্রুতরাৎ ইহাতে অনুমোদন কর! আবশ্যক ! 
সমাধি ছার! তন্তুদর্শন এবং কর্মাঘোগের অনুষ্ঠান দর্রবতো|ভাবে 
. বিহিত; ইহা ত্যাগ করিয়া কর্মফল অনুমন্ধান করা বুখা। 
কিন্তু ভাই! আমি ইহা বঝিয়1ও ধৈষ্যধারণ করিতে পারি 
তেছি না। পতিপ্রাণা জানকার ভকলক্ক মুখখানি যখনই 
আমার স্মৃতিপটি পতিত হইতেছে, তখনই আমার হৃদয় 
ধৈর্য্য, গান্ভীধ্য পরিত্যাগ করিয়া শোকে অবসন্ন হইতেছে। 
লক্ষণ! এক্ষণে আনার শরৎকাঁল উপস্থিত হইয়া আমায় থে 
কিরূপ অধীর করিয়া তুলিয়াছে তাহা আর কি বলিব।” 
এই কথা বলিতে বলিতে মহান্সা রামচন্দ্র উৎ্পলনিন্দিত 
নেত্রে জল আদিল, মুখমগুল শুক হইয়া গেস১ তিনি কিয়ছ- 
কাল আর কিছুই বলিতে পারিলেন না| 

অনন্তর রামচন্দ্র ক্ষণুকাল পরে বৈষ্যধারণ করিয়া 
লক্ষমণকে সন্দোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “ভাই ! 
এক্ষণে শরৎকাঁল উপস্থিত। ইন্দ্রদেব বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর 
তৃপ্ডিসাধন এবং শপা উৎপাদন করিয়া কৃতকার্পা হইয়াছেন, 
যে সমন্ড মেঘ এতদিন গভীর গঞ্জনে সর্বত্র বর্ষণ এবং 
নীলোতৎপলবহ শ্যামরাগে দশদিক অন্ধকার করিত, তাহারা 
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এক্ষণে মবশুনা মাতঙ্গের ন্যা একান্ত শান্তভাঁব ধারণ 
করিয়াছে ।, বায়ু আর কুটজ ও অজ্ভুলপৃষ্পের গন্ধ বহন 
পূর্বক বেগে প্রবাহিত হুন্‌ না। মেঘের গঞ্জন, হস্তীর, 
বংছিতধবনি, ময়ূরের কেকারব এবং নিঝ্রের ঝর ঝর শব্ধ 
এক্ষণে আর কিছুই শুনিতে পাওয়া "যায় না। পর্বতের 
ক্তরম্য শিখরদেশ সকল বৃষ্টিজলে ক্ষালিত ও নির্মল হুইয়! 
এক্ষণে যেন পুনরায় কৌমুদীরাশিতে ধৌত হইতেছে। 
শরৎ খতু সপ্তপর্ণ বৃক্ষের শাখায়, চক্র সূর্য্য ও নক্ষত্রের 
এরভায় এনং হুস্তার লীলায় আপনার স্ত্রী বিভক্ত করিয়াই 
যেন প্রাড়তভূতি হইয়াছে। সরোবরে কমলদল সুর্যযকিরণ- 
স্পর্শে বিকসিত। শরতের প্রারন্তে সকল পদার্থেরই শ্রী 
বৃদ্ধি হইয়াছে সন, কিন্তু কমলের তুল্য "রম্ণণীয় শোভা! আর 
কাহারও নাই। অপ্তপর্ণের সুগন্ধ বিসশ্তুত হইতেছে, বৃষ 
ও মাতঙ্গগণ গর্বরবিতভাবে ভ্রমণ করিতেছে এবং চতুর্দিকে 
ভঙ্গের রব শ্রুত হইতেছে। 

লক্ষ্মণ! এ দেখ, চক্রবাকেরা মানস সরোবর হইতে 
আসিয়াছে । উভাঁরা পদ্মরাঁগে রঞ্জিত বুহুৎ ও সুন্দর পক্ষ 
প্রসারণ পূর্ববক পুলিনে হুংসের সহিত বিচরণ করিতেছে। 
নদীর জল এক্ষণে নিশ্দ্ল। মরুরগণ আকাশ মেঘশুন্য দেখিয়া 
- পুচ্ছর্ূপ আভরণ পরিতাগ পূর্বক চিন্তিত ও নিরানন্দের 
ন্যায় বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট আছে। প্রিয়তম। ময়ূরীর প্রত্ভি 
আর উহাদের পূর্বের নায় অনুরাগ নাই এবং ভোঁগম্থখেও 
স্পৃহা নাই। স্বর্ণবর্ণ অদন বৃক্ষের শাখাগ্র পুষ্পভরে অবনত 


হইর| স্গন্ধ বিস্তার করিতেছে । ভাই! দেখ দেখ, এই 
১৭ 
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সমস্ত হ্দৃশ্য বৃক্ষে বনবিভাগ যেন আলোকিত 'হুইয়াছে। 
মাতঙ্গগণ মদমন্ত ও মদলালস হুইয়! করিণীগণের সহিত 
কখন পন্মবনে, কখন অরণ্যে, কখন বা সপগুপর্ণ বৃক্ষের গঙ্ধ 
আত্রাণ পূর্বক মন্দগরমনে ভ্রমণ করিতেছে । এক্ষণে আক।শ 
অসিশ্যামল, নদী সকল ক্ষীণপ্রবাহ, বায়ু কহুলারপুষ্পে সুগন্ধি 
ও শীতল এবং দিক পকল অন্ধকাঁরযুক্ত ও স্ত্রপ্রকাশ। 
রৌদ্রের উত্ভাপে পথের কর্দম শুষ্ক হইন্বা গিয়াছে এবং 
বছুদিনের পর ঘনীভূত ধুলিজাল উত্থিত হুইতেছে। যে 
সমস্ত নৃপন্তি পরস্পরের প্রন্তি বদ্ধবৈর এক্ষণে তাহাদের 
যুদ্ধযাভ্র।র সময় উপস্থিত। শরতের প্রভাবে বৃষদিগের রূপ 
ও শোন। বর্ধিত হইয়াছে ;উহারা মদমভ, হৃন্ট ও ধুলিতে 
লুষ্ঠিত হইয়া গো-সমুছের মধ্যে নিনাদ করিতেছে । করিণী 
অরণ্যমধ্যে প্রগাঢ় অন্ুরাগের সহিত মন্মথাবেশে ম্বদ্রগমনে 
উন্মন্ মাতঙ্গের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ময়ুরেরা পুচ্ছ- 
রূপ আভরণশুন্য হইয়া নদীতটে আসিয়াছিল, এক্ষণে যেন 
সারসগণের ভর্বসনাঁয় ছুঃখিত হইয়া দানভাবে প্রতিনিবৃভ 
হইতেছে । মদবারিবষাঁ করি সকল ভীমরবে হংস ও চক্র- 
বাঁকগণকে চকিত করিয়া প্রশ্ষটিত কমলশোভিত সরোবর 
আলোড়ন পুর্নক জলপান করিতেছে । নদীতে এখন আর 
প্ক নাই, বালুকা বিকীর্ণ, জল স্বচ্ছ; উহাতে সারনগণ 
কলরব করিতেছে এবং হংসগণ হ্ৃষ্টমনে ক্রীড়া করিতেছে। 
এই সময়ে ভেকেরা নীরব, প্রশ্রবণ শুক্কপ্রায় এবং বায়ু 
মুছুগতি ॥ ঘোরবিষ নানা বর্ণের ভূজঙ্গ এতদিন বর্ষার 
প্রভাবে আহার না পাইয়া মৃতকল্প হইয়াছিল, এক্ষণে ক্ষুধার্ত 
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হইয়া বহুদিনের পর গর্ত হইতে বহির্গত হইতেছে। 
সাঁরসেরা ,স্ুপক্ক ধান্য আহার করিয়া পরিতৃপ্ত; এক্ষণে 
আকাশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হৃষ্টঈমনে মহাবেগে পবনকম্পিত। 
মালার ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে । 

সন্ধ্যা রাগরঞ্ভিত হইয়া গগনতল পরিত্যাগ করিতেছে 
এবৎ চন্দ্রের রমণীয় কিরণনংস্পর্শে কুম্থমের ন্যায় তারক 
সকল প্রস্কটিত হইতেছে । চক্রই রজনীর হ্ুন্দর মুখমগুল, 
তাঁরাগণ উন্মীলিত নেত্র এবং কৌমুদী বস্ত্র; হতরাৎ উহ! 
শুভ্রবসনপরিহিতা রমণীর ন্যায় দুষ্ট হইতেছে । ভাই! 
দেখ দেখ, এ হ্রদের কি রমণীয় শোভা হইয়াছে; উহাতে 
একটা রাঁজহংস নিদ্রিত এবং চতুর্দিকে কুমুদপুষ্প বিকসিত 
রহিয়াছে হতরাং উহা! মেঘবিঘুক্ত পৃর্ণশশান্কলাঞ্থিত তারকা- 
খচিত নির্মল নভোমগুলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে! আজ 
মরদী চপলহৎসশ্রেণীরূপ রসনা এবং প্রকল্প পন্মরূপ মাঁল্য 
ধারণ করিয়। উজ্জ্বলবেশী। ঘুলতীর ন্যায় শোৌভিতা। হইয়াছে। 
প্রাভাতিক বায়ুনংযোগে উৎপন্ন গিরিগহ্বর ও বুষের 
রব বেণুস্বরের সহিত মিলিত হইয়া যেন পরস্পরের 
বৃদ্ধি লালসায় সহায়তা করিতেছে। নদীতটে বিকসিস্ত 
অভিনব কাশকুস্থম সকল ম্বছুমন্দ পবনহিল্লোলে আন্দোলিত 
হইয়া শুভ্র পট্রবস্ত্বের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে । ভ্রমরগণ 
মধুপানে উম্মন্ত এবং পদ্মপরাগে গৌরবর্ণ হইয়! প্রিয়ার 
সহিত হুষ্টমনে গর্বিবিতগমনে বায়ুর অন্ুগমন করিতেছে। 
স্বচ্ছ জল, প্রস্ফ,টিত পুষ্প, নিরবচ্ছিন্ন কলরবকারী ক্রৌঞ্চ, 
হৃপক্ক ধান্য এবং ম্বদ্রুগতি বায়ু সমস্তই যেন একবাঁক্যে.' 


